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মুত্রণে-_ উরপ্রেস, কৈলাদহর, উন্বর ত্রিপুরা । 

প্রচ্ছদ শিল্পী_ ই্রগ্রশান্ত সেনগুগ্র | 

প্রচ্ছদ মুদ্রণে - ুুদ্রণ, ্মীখাউডা রোড আগরকুল]। 


আদ্ধেয়। জননী 
ভ্রীযুক্ত। সুনীতি কিলিকদার 
করকমলেমু 


খান বিভ|স রাষ্্রবিজ্ঞানের শিক্ষক। বওমানে অতীত 
ত্রিপুরার জনজীবনের সংগ্রামী এত্িহোর অনুসন্ধানে রত। 
গবেষণাকার্ধ নির্ধারিত পথে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। মুল 
খিসিস্‌ ইংরেজীতে গুকাশিত হবে। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের 
মুখ চেয়ে সেই অনুসন্ধানের কিছু কিছু খবর বাংলায় লিখে 
দিয়েছে । ততসহ ক'টি রচনায় রয়েছে সান্রতিক ত্রিপুরার 
কয়েকট সমন্তার উপর আলো।কপ।ত। 


ত্রিপুরার জনজীবনের ইতিহাস বিষয়ে আগ্রহী পাঠকের 
গ্রয়োজন-সাধক হবে মনে করে সেই রচনাগুলো পুস্তকাকারে 
“প্রকাশ করা গেল] 
_প্রক্ষাম্প্ 


: সুখবন্থা : 


ঝআপুরার গৌরবময় ইতিহাস যা এখনও আমাদের কাছে 
অজ্ঞাত, তা পুন্রুন্ধরে অশুসন্থিতস্ব গবেষকগণ বহুদিন ধরেই 
নিজেদের ব্যাপূত রেখেছেন। এই প্রান রাজ্যের সভ্যতা 
সংস্কৃতি এতিহাবাী | আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ব্রিপুরার অতীত 
এতিহোর সঠিক মুল্য।য়নঃ বিশেষ করে উত্তর-পুৰঞ্চলেগ 
ইতিহাসের এক নতুন দিগন্তের সুচনা করবে। 

দিপুরায় সংঘটিত বিভিন্ন বিদ্রোহের উপর গবেষণ। করতে 
গিয়ে অনেক নতিন নতুন তখ্যের সন্ধান পেয়েছি) এই গবেষণা- 
লর্ধা তথ্যের উপর ভিন্তি করে বিভিন্ন সময়ে বিিম্ন পত্রিকায় 
বিশ্ছিপ্নভাবে কয়েকটি শ্রবন্ধও শিখেছি । ভবিষ্যৎ গবেসকর! 
নিজেদের কর্মসাধশার পথে যদি একঠ সাহ।য্য পান, - এই ভেবে 
কয়েকটি নির্বাচিত প্রবন্ধ গ্রথিত করে ত্রিপুরা : সেকাল একাল” 
নামে একটি সংকলন পুস্তক রচন।য় উদ্ভোগী হয়েছি । প্রবন্ধ ষুলি 
সর্বৈব মৌলিক 'নয়। বিশ্ি সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন পর্র- 
পত্রিকা, প্রবন্ধ এবং পশ্বক থেকে বি্িম্ন তথ্য সংগ্রহ করেছি । 
আশাকরি আগ্রহগা পাঞকবর্গ, খারা হিপুরাকে জানতে চাঁন, 
তারা হয়ত এই সংকলন পুস্তক হতে কিছুটা সহায়ত পাবেন, 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্ত খুব 
সংক্ষি পুকারে উপস্থাপিত হয়েছে, যার ফলে প্রবন্ধগুলিতে সম্যকভাবে 
আলোচন। করা সম্ভব হয়নি। কেবলমাত্র “ত্রিপুরায় সমশের 
গাজী ও তার বিদ্রোহ” প্রবন্ধটি তুলনামূলক একটু বিশদভ!বে 
আলোচন] করা হয়েছে। ভবিষুতে প্রাত্যকটি বিষয়ের উপর 
বিন্তৃত আলোচনা পাঠকগণের সামনে তুলে ধরার আশা রাখি । 

এই সংকলন পুস্তক রচনায় বহ্গুনের কাছ থেকে বহু 
মূল্যব।ন সাহাযা লাভ করেছি। তাদের মধ্যে কয়েকন্ছনের নাম 
উল্লেখযোগ্য । ্রীরমাপ্রসাদ দন্ত (পল্ট,দা) তার রমাপ্রসাদ 


গবেষণাগার, আগরতলা থেকে বহু মুল্যবান তথ্য সরবরাহ 
করেছেন | আমার গবেষণাকাধে তার অকৃপণ সহায়তা আমাকে 
নিঃসন্দেহে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে। শ্রীপরিমল ভৌমিক 
বহ্‌ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন এবং পুস্তকখানিকে সবাঙজ- 
স্টন্দর করার জন্ত যথ।সাধ্য চেষ্টা করেছেন। ডঃ ম্তখেন্্লাল 
গঙ্গোপাধায় নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন | 
শ্রীপ্রশান্ত সেনগুপ্ত অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও কষ্ট স্বীকার করে 
প্রচ্ছদ তৈরী করে দিয়েছেন। পাগুলিপি প্রস্তত করার কাজে 
শ্রীমতী বৃষ্ণা ভট্রাচাধ্র কাছ থেকে যথেন্ট সাহায্য লাঙ করেছি। 
এছাডা। আরও অনেকের কাছ থেকে নানা ভাবে সাহায্য সহায়ত 
পেয়েছি, তাদের প্রত্যেকের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। 


_-বিভভাস কিলিকদার | 
০৩৩ 


॥ সূচীপত্র | 

»১ | ত্রিশর। নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে -"" ১ 
২। মধ্যযুগীয় প্রিপুরার প্রশাসন ব্যবস্থা. ৫ 
৩। অষ্ট।দশ শতাব্দীর ত্রিপুরার অর্থ-নৈতিক রূপরেখা -.. ৯ 
৪ ত্রিপুরায় সমসের গাজী ও তার বিদ্রোহ"*"* ১৫ 

€| এককালের উল্লেখযোগ্য বাবসকেন্দর 
ফটিকরায় £ অতীত ও বন্ধম।ন*"*" ২৮ 
৬। ত্রিপুরার কুকি সম্প্রদায় ; সংক্ষিপ্ত পর্যযালোচন]""" ৩৩ 


৭| সংবিধানের পঞ্চম তপশীল ও ত্রিপুরার উপজাতি সমস্যা '.. ৪২ 


: ভ্রিপরা নামের উৎপত্তি প্রগঙ্গে £ 


কামরূপ ও রাক্ষিয়াং দেশের মধ্যবতাঁ স্থানকে প্রাচীন 
আর্ধগণ সক্ষম আখা! দান করেন । এর অন্য নাম ডিরাত দেশ । 
বিষুরপুরাণে উল্লেখ আছে, “ভারতের পূর্বদিকে কিরাতের বাস।' 
হতরাং দেখা যাচ্ছে যে লৌহিত্য-বংশীয় মানুষদের আর্দ-খধি- 
গণ কিরাত আখ্যায় অভিহিত করেছেন। তদনস্তর কিরাত ভূমি 
“তৃপুরা” আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই তৃপুরা থেকে ক্রমে “ত্রীপুরা” 
এবং ত্রীপরা থেকে ত্রিপুরা” শব্দের উংপতি। 

তৃপুরা শদের মুল নির্ণয় করা স্কঠিন। তন্ত্র ও পুরাণ 
আলোচন! দ্বার বিবিধ প্রকার সিঞ্াস্ত অনুমান করা যেতে 
প|রে | ত্রিপুরান্থর থেকে ত্রিপুরা” নামের উৎপত্ধি কিনব 
টিপুরান্তর নিমিত ভিনটি পুরী হতে ত্রিপুরা" নামের উদ্ভব, 
অথবা ভগবতী ব্রিশ্রা'ন্দরী হতে পত্রপুরা' নামের উৎপত্তি, 
কিন্তা রাজ ব'শের শ্থপন কতা ন।মানুসারে এই দেশ এত্রিপুর' 
আখ্যা প্রাণ হষেছে। 

ব্রঙ্গার প্রাচীন ইতিহাস “অহারাজোয়াং গ্রন্থে তরি 
রাজ্য “পাটিক।ড়া' নামে পরিচিত হয়েছে। আর।কানের প্রাচীন 
ইতিহাস 'র।জোয়াং গ্রন্থে ত্রিপুরাকে খখুরাতন” বলা হয়েছে। 
মিতাই (মনি শুরা) গণ ত্রিপুরাকে “তকলেউ, রাজ্য বলত | মিনহাজ, 
জয়য়েবারনি প্রভৃতি প্রাচীন মুসলম।ন ইতিহাস লেখকগণ ব্রিপুরাকে 
'জাজনগর' বা “জাজিনগর বলে বর্ণনা করেছেন | এভাবে ভিন্ন 
ভিন্ন দেশীয় ইতিহাসে ব্রিপুর। ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হয়েছে। 

রাজমালায় উল্লেখ আছে মহারাজ ব্রিপুর এই রাজ্যের 
ত্রিপুরা নামের প্রবর্তক । তার সময় থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যের 
টিঠি স্দুঢ হয়েছে । বিশ্বকোষ ৮ম শ্রাগ, ২০০ পৃঠায় ভ্র্িপর 
সম্পর্কে উল্পখ ্বাচে, “দ্রুহ্য হইতে দ্বাবিংশ নৃপতির পর ত্রিপুর 
সিংহাস: ন অ'রোহন করেন।” এই প্রবাদে বিখাস করিলে দেখা 








২১ শে অক্টে বর, ১৯৭৮ ইং ৩রা কার্তিক, ১৩৮৫ বাং দৈনিক 
সংবাদ পত্জিকার এক।শিত। 


২ ত্রিপুরা; সেকাল--একাল 


যায় বে, যযাতির তৃতীয় পুত্র ড্র্যর অধংস্তন ৩৩শ পুরুষে 
মুিষ্টির বর্তমান | পৌরাণিক বিবরণে 8/৫ পুরুষের অন্তুর 
€ ১৫০/১৭৫ বগুদরের পার্থক্য হইলে ও) ধর্তব্য নহে। এতএব 
রাজমালার মতে ভ্রিলোচনকে যুধিষ্টিরের সমসামগ্নিক স্বীকার কর! 
অপেক্ষা মহাভারতের মতে ত্রিপুরকে যুধিষ্টিরের সমসাময়িক 
স্বীকার করাই সঙ্গত। আবার অন্যত্র উল্লেখ আছে, «মহাভারতের 
বনপবে যখন ত্রিপুরার নাম পাওয়া! যায়, তখন অনুমান করিতে 
হইবে যে, ভ্রিলোচনের পিতা ভ্রিপুর যুধিষ্টিরের পুর্ববর্তাঁ না 
হউন তাহার সমসাময়িক বটে | সভ।পর্বে ভীমের দিখ্িজয়ে 
যখন ত্রিপুরা নাম নাই, কিরাত নামই আছে, তখন ইহাও 
বুঝিতে হইবে যে, রাজসুয় যজ্ঞকালে ত্রিপুর বত'ম।ন থকিলেও 
তখনও রাজ্যের নাম পরিবতন করেন নাই । ইহাও সম্ভব । 
কারণ, রাজসুয় যজ্ঞের পর ছুর্য্যোধন গ্যতক্রীড়ায় পাণগুবগণকে 
ঘাদশ বশুদর বনে প্রেরণ করেন। এই বনবাসের শেষ অবস্থায় 
ঘোষ যাত্রা! ঘটে। তৎংপরে কর্ণ কর্তৃক এরিপুরা বিজিত হয়; 
হতরাং ভীম কর্তৃক কিরাত র'জ্য জয়ের দ্বাদশ বশসর পরে 
কর্ণ কক ত্রিপুরা বিজিত হয়; স্থতরাং ভীম কর্তৃক কিরাত 
রাজ্য জয়ের দ্বাদশ বংসর পরে কর্ণ কর্তৃক পরা নামে কিরাত" 
রাজ্য জয় করা কিছু অসম্ভব নহে| এই ঘটন] হইতে অনায়াসে 
ত্রিপুরকে যুধিষ্িরের সমসাময়িক বল যাইতে পারে। 

সতরাং উন্কৃত অলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
ক₹ওয়। যেতে পারে যে মহারাজ ত্রিপুর নিজ্ত প্রতিপত্তি বিস্তার 
এবং নিজেকে অমর করে রাখতে কিরাত ভূমিকে “িপুরা' নামে 
আখ্যায়িত করেছিলেন । অবশ্য এম্থলে বলা উচিৎ এ সকল 
ঘটনা নিঃসন্দেহে এঁতিহাসিক বলে গ্রহণ কর] যায় না; এগুলিকে 
পৌরাণিক আখ্যায়িক] শ্বরূপ গণ্য কর! যেতে পারে। 

দ্রন্্য পিতা কর্তৃক পরিত্যন্ত হয়ে হন্দরবনে যে রাজ্য 
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প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার নাম ছিল এক্রিবেগ ।' স্থম্দবনস্থিত 
ভিবেগে ক্রহা বংশীয়গণের আধিপত্য থাকাকালেই ত্রিপুরার সাথে 
তাদের সংশ্বব ঘটেছিল। ভ্রিবেগপতি প্রতর্দন কিরাত দেশ জয় 
করে ত্রিপরার আধিপত্য লাভ করেন। তদবধি মহারাজ মিত্রারি 
পর্যন্ত পাঁচজন রাজা স্থন্দরবন ও ত্রিপুরা উভর প্রদেশ শাসন 
করেছেন। সেই সময় তারা কখনও শ্রন্দরবনে এবং কখনও 
ব্রঙ্মপূত্র তীরবর্তী রাজপাটে অবস্থান করতেন | কিরাত বিজয়ী 
প্রতর্দনের পৌত্র কলিঙ্গ কতক স্বন্দরবনে প্রতিষ্ঠিত “পুরা 
স্বন্দরী” র বিগ্রহ এর জান্বল্যমান প্রমান | ন্রিবেগপতি প্রতর্দন 
যখন কির!ত দেশ জয় করেন, তখন কিরাতর1 কিরাত ভূমিতে 
বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বসবাস করত। প্রথমাবস্থায় সবগুলি 
দলই ঠিবেগপত্তির কাছে বশ্ঠতা স্বীকার করেনি । যার! বশ্যতা 
স্বীকার করল, তাঁক্স পরবর্তীকালে নবাগতদের কাছে “হালাম' 
হিসাবে পরিচিত হল। এই হালাম নামের পাশ্চাতে ছুটি মত 
পচলিত আছে। ষারা রাজার বশ্যঙা স্বীকার করে রাজাকে 
সালাম করল, তারাই পরবতীকালে "স।লাম'_সালাম হতে “হালাম' 
নামে অভিহিত হল। “সালাম' হতে কালাম" শবে রূপান্তরিত 
হওয়|র ব্যপারে পার্খববত্রঁ অসাম রাজ্যের প্রভাব লক্ষণীয় । 
আবর “হা অর্য ম।টি, “লাম' অর্থ পথ; মাটির পথ যাদের 
জীবনের অবলম্বন, ভারাই হালাম। তহ২কলিন কিরাতরা এক- 
মাঞ্জ জুমগাষ দ্বারাই তাদের জীবিকা নির্বাহ করত, মাটির পথই 
ছিল তাদের জীবনের অবলম্বন । তাই নবাগতদের কাছে এই- 
সব কিরাততরা হালাম হিসাবে পরিচিত হল । পক্ষ।ম্তরে কিরাতদের 
কাছে নবাগতরা "তুই-&1' নামে পরিচিত ছ্িল। “তুই” অর্থ 
জল. “প্রা' অর্থ সঙ্গমস্থল | রাজমালায় উল্লেখ আছে ত্রন্থা 
পিতা কর্'ক নির্বাসিত হয়ে গঙ্গ। যমুনার সঙ্গমের সন্নিছিত প্রতিষ্ঠান 
নগর হতে সুন্দরবনের শ্িভাগস্থ সগরখীপে উপনিবেশ স্থাপন 
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করেছিলেন | সগরছীপন্থিত দষ্চিগণের সাথে ঘনিষ্ঠতা, হ্থন্দরবনে 
বিপুরেশ্বরের স্থাপিত বিপুর। ম্থন্দরী বিগ্রহ এবং সগরদ্ধীপে প্রতিষ্টিত 
শিব মন্দির ইত্যাদি ঘার] এ-বিষয় বিশেষভাবে প্রমাণিত 
হয়েছে। যাইহোক জলের সঙ্গমস্থল সগরদ্বীপ থেকে আগতরা 
কিরাতদের কাছে “তুই-প্রা' নামে পরিচিত ছিল এবং এই তুই-প্রা" 
ধীরে ধীরে “টিপরা" তে বপাপ্তরিত হল। কালক্রমে এই “টিপর1' 
শব থেকে ত্রিপুরা নামের উতৎপন্তি হতে পারে। 

্ীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মিত্র তার “ঘশোহর খুলনার ইতিহাস, 
গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, “সমুদ্রকুলে প্যাকাকুলি (6০৪০৬?) 
কুইপিটাভাজ (09117188582) নলদী (নি) ডাপার। 
(1081257% ) এবং টিপারিয়া (05118 ) নামক পাঁচটি প্রসিদ্ধ 
বন্দর ছিল ; তাহা এন্সণে নাই ।” সতণশ চন্দ্র মিত্র মহাশয় অন্থাত্র 
বলেছেন, “টিপারিয়! সহর হ্িপুরর বিকৃত নাম বলিয়া বোধ 
হয় |” 

ব্রিপুরা' নামের উৎপপ্ধি প্রসঙ্গে এ যাব কোন মতৈক্য 
গ্রতিষ্টিত হয়নি । বিশিন্ন সময়ে বিশি্ন এন্ভে বিভিন্ন ভাবে 
িপুরা” নামের উৎপণ্ঠি ব্যাখা। করা হয়েছে । কিন্তু অধিকাংশই 
কল্পনাপ্রসৃত এবং এতিহাসিক কোন ভিপি নেই । মহারাজ' 
ত্রিপ্র রর নাম অনুসারে রাজোর নাম ব্রিপুরা হয়েছে _ এটা! 
কিছুট। যুক্তিগ্রাহথ; কেননা রাজার নাম থেকে রাজ্যের নাম 
প্রকরণের নজির ইতিহাসে পাওয়া খায়। “তুই-প্রা” শব থেকে 
ও ত্রিপুরা নামের উশুপন্চি_অধিকতর যুক্তি গ্রাহ ; কারণ “তুই-প্রা 
এবং “রপুরা' শব্দ ছুটির মধ্যে কিছুটা ধ্বনিগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত 
কষ। পরিশেষে বলা যার যে সমতল [এপুরার যে অংশ 
মুসলমানগণ কতক বিঙ্গিত হয়েছিল ত। “রোশনাবাদ ত্রিপুরা 
ব। “মো ঘল|ন পুরা” নামে আধ্য(ত হত। ইন্ট ইপ্ডিয়1] কোম্পানীর 
রাজত্বকালে হিপুরা নামে একটি পৃথক ব্রিটিশ জেলা গঠিত 
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হয়েছিল ষ! বত'মানে বাংলাদেশের কুমিল্লা জেল! নামে পরিচিত | 
নৃপতি শাসিত ত্রিপুরা! রাজ্য “ম্বাধীন ত্রিপুরা “কোছে ত্রিপুরা 
“পর্বত ক্রিপুরা” “হিল টিপারা", “রাজগী ত্রিপুরা ইত্যাদি নামে 
অভিছিত-_ নামের বা অঞ্চলের স্বাতত্র রক্ষার জন্ত | পরবর্তী" 
কালে মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরের রাজত্ব সময়ে এই রাজ্যের 
সরকারী নাম ত্রিপুরা রাজ্য” নামে গৃহীত হয়। 


৮৮০০৩৪ 


মধ্যযুগীর ত্রিপুরার প্রশাসন ব্যবস্থা 


প্রাচীন স|মন্ততান্ত্রিক রাজ্যগুলির মধ্যে স্র্িপুরা অন্যতম । 
দীর্ঘদিন ধরে নিপুরায় সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত 
ছিল। উজীর, নাজির, স্থবা, নেমজুর, কারকোন, কোতোয়াল, 
মুদ্িব, বড়ুয়া, হাজারী প্রর্ুত্তি আমলাদের নিয়ে যে প্রশাসন 
ব্বস্থা গড়ে উঠেছিল, তার শীর্ষবিন্দ ছিলেন মহারাজ ত্বয়ং। 
এত্যেক রাজকর্মচারীর দায়িত্ব ও ক্ষমতা ছিল স্থুনির্দিন্ট। কিন্তু 
রাজধান্দান, আইন প্রবর্তন, তালুক প্রদান প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে মহাব্রাজ নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন । তাচাড়। সামস্ত- 
তান্ত্রিক প্রশাসনের অঙ্গ হিসেবে রাজ্যে স্বস্থ নৈতিক পরিবেশ 


রক্ষা ও সামাজিক অনাচার বন্ধ করা পাজার কর্তব্য বলেই গণ্য 
হত | 
প্রশাসনে উজীরের খুব প্রতিপত্তি ছিল| উচ্চশ্রেণীর 


কর্মকগারাও উঞ্জীবের অধীন ছিলেন। এমন কি এক সময় 


২২ শে আগ, ১৯৭৮ ইং ৫ই ভাদ্র, ১৩৮৫ বাং দৈনিক 
সংবাদ পত্রিকার প্রকাশিত। 
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রাজ্যের শাসন ও আইন প্রচলন প্রভৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রীর সিদ্ধান্তের বিকদ্ধে আপীল শুনানীর দায়িত্ব ও উজীরকে 
দেওয়া! হয়েছিল। উজীর ও স্থুবা ছিলেন যথাক্রমে প্রশাসন 
ও সৈশ্যবাকিনীর প্রধান। পরবর্তাকালে সৈশ্যবাহিনীর সঙ্গে যোগ 
না থাকায় স্ববা শাসনের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে পড়েন এবং তার 
ফলে উজীর ও স্ববার পদমর্যাদা নিয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়) 
অবশেষে মহারাজের নির্দেশে উত্তয় পদকে সমান মর্ষাদার 
অধিকারী বলে ঘোষণ। করা হয়। 

তত্কালে ত্রিপুরায় সর্দার প্রথা খুব প্রাধান্য ছিল । 
মহারাজের অনুমোদনজমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্দার মনোনয়ন 
করা হত। রিয়াং সম্প্রদায় মোট তেরোটি দফায় বিভক্ত ছিল। 
প্রত্যেক দফার জন্য ঘুজন করে মোট ছাবিবশ জন সর্দার ছিল। 
তাদের বল! হত “হুদ্বাদার' | 

গুত্যেকটি' অঞ্চলের লুসাই সম্প্রদায়ের জন্য মহারাজ একজন 
কয়ে চীফ বা স্দ্ণর নিযুক্ত করতেন | নিজ্ত নিজ এলাকার লুসাইদের 
সাগাছিক শীসনের দায়িত্ব থাকত চীফদের উপর। প্রত্যেক 
চীফকফে রাজার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে হত এবং রাজ্যের 
আইন শ্রঙ্থলা মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিতে হত। 

দূরবর্তী অথবা নববিজিত অঞ্চলের শাসনভার যাদের 
কাঁতে ন্যস্ত ছিল, তারা “লঙ্কর” নামে পরিচিত ছিলেন | সেকালে 


লক্করের পদ বিশেষ সম্মানিত ছিল এবং তারা আপন আপন 
বিভাগের সর্বময় শাসনকতণ ছিলেন । এই পদ মুসলমান শাসনের 


অনুকরণে স্য্সি কর] হয়েছিল । এককালে খণগ্ডল (নোয়াখালি 
জেলার অন্তর্গত) ও ছাগ্ুল নগর (কলাশহর) ত্রিপুরার রাজার 
নিয়োজিত লম্কর দ্বারা শাসিত হত। 

উপজাতি প্রশাসনের বন্দর বর্ণনা “ত্রিপুরা বুরুজী” তে 
পাওয়া যায়। রাংরুং ছিল একটি কুকি অধ্যুষিত গ্রাম। গ্রামের 
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লোকসংখ্য। তিনশ । গ্রামের মহারাজার একজন প্রতিনিধি ছিলেন | 
ভিনি গ্রাযের সর্বোচ্চ 'পদাধিকারী ব্যক্তি এবং তিনি “ছালাম” 
নামেই পরিচিত ছিলেন। তার অধীনে আবার একজন গাতিম' 
একজন “গাবুর” "একজন “চাপিয়া' এবং একজন “দলই' ছিলেন । 
এদের সাধারণতঃ রাংরুং গ্রামবাসীদের প্রতিনিধি হিসেবে: 
বিবেচনা করা হত। এদের মধ্যে ছালামচা'র উপর গ্রামের 
রাজন্ব আদায়ের ভার ন্যস্ত ছিল। তিনি গ্রামের রাজন্ব আদায় 
করে মহারাজের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। 

তংকালে বিচার ব্যবস্থার শাসনকতশগণ ন্যায় ও 
ধর্মানুমোদিত যুক্তি অবলম্বনে নিজের বিবেকানুয়ায়ী বিচার কাধ্য 
সম্পাদন করতেন। সেকালে আইন ব্যবসায়ীর কুটবুদ্ধি ধর্মাধি- 
করণে প্রবেশ লাভের ন্নযোগ পেত না। দোষী ব্যন্তি সরল 
চিত্তে বিচারকের কাঁছে আত্মদোষ স্বীকার করত। মিথ্যা সাক্ষী 
উপস্থিত করে নির্দোধীকে দোষী সাব্যস্ত করার তুধষোগ কমই 
ছিল। বিচারপ্রার্থাগণ বিচারককে পিতা, অভিভাবক অথবা 
দেবতার মত মনে করত এবং কোন পক্ছই তার কাছে 
মনোগত ভাব ব্যক্ত করতে কুন্টিত হত ন1। হতরাং সেকালের 
বিচ।রে ব€মান কালের শ্বায় আইন নজিবের মারপেঁচ অথব| 
সওয়াল জবাবের “সোরহাঙ্গামা” ছিল না। এঞ্জন্য বিচারের 
পথ অতিশয় সরল ছিল এবং সহজেই সত্যোদ্ঘাটিত হত | 

গুরুতর অপরাধের জন্য শিরশ্ছেদ অথবা শূলে চড়িয়ে 
প্রাণদঞ্জ দেবার ব্যবস্থা ছিল । কোন কোন সময় অপরাধী ব্যক্তিকে 
কুকুর দ্বারা খাতয়ানে। হত। তাছাড়া হাতীর পায়ের নীচে 
নিক্ষেপ এবং নাক কান ইত্যাদি কেটে নেওয়ার ও ব্যবস্থা! 
ছিল। এ সকল দণ্ডাদেশ কোন প্রকাশ্য স্থানে সাধারণের 
সামনে কাৰে পরিণত করবার বিধান ছিল। 

মধ্যযুগীয় ত্রিপুরার যে প্রশাসন ব্যবস্থ। প্রচলিত ছিল, 
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তাকে ম্থেচ্জাচারী শাসন ব্যবস্থা বল! যেতে পারে । নু ০৮০৫ 
এর 56816188199] & 090090 ০1 7060021 এ উল্লেখ আছে, 
৮155 6০00৮ 01805585 )088105 806০0:0108 6০ ৪. 
0:100181৩ 558050) ০£ €৫0187 20৫ £০০৫ ০0081610968 
804 (17576. দ8৪ 00. 75€5)18£ 10901012] 7১:০০৫00:৩৮ 
মহারাজ ইচ্ছা করলেই আদ/লতের যে কোন রায়কে বাতিল: 
করে দিতে পারতেন। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যাপারে. 
মহারাজ বিভিন্ন উপজাতিদের সর্দারদের দ্বারা শাসন কাধ 
চালাতেন । এই সদূাররা মহারাজ এবং উপজ।তিদের মধ্যে 
যোগসুত্র হিসেবে কাজ করতেন| প্রয়োজনে মহারাজ স্ব স্ 
সম্প্রদায়ের সর্দারদের মাধামে প্রজাদের কাছে তার আবেদন 
রাখতেন | সাধারণ প্রজাদের তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের 
সদ্গারদের সমস্ত প্রকার সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক 
অন্থশাসন মেনে চলতে হুত। সদারদের সিদ্ধান্ছের ন্যুনতম 
অবহেলা তেও কঠোর দগুডবিধান করা হত। এইড।বে ক্ষুদ্র কু 
সর্দার এক-নায়কদের সহায়তায় তংকালে রাজকীয় এক-নায়কতন্ত 


প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
৮০০৩ 
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অষ্টাদশ শতাব্দীর ত্রিপুরার 
অর্থ-নৈতিক রূপরেখা 


অস্টাদশ শতাব্দীর ত্রিপুরার বিস্তীর্ণ অরণ্য প্রদেশ নিতান্তই 
জনবিরল ছিল এবং কতিপয় সংকীর্ন নদী উপত্যকা! অঞ্চলের 
সামান্য অংশেই কিছু জনবসতি দেখা যেত, যার! হলক্ধণে অভ্যস্থ 
ছিল। পাবত্য ব্রিপূরা প্রধানত: ত্রিপুরী অধ্যুষিত ছিল । এই 
ত্রিপুরীরা আবার বিভিন্ন সম্প্রদদায়ে বিশুক্ত ছিল। এই সম্প্রদায় 
গুলি যথাক্রমে_-১। ত্রিপুরা ২1 নোয়াতিয়া, ৩। হালাম, 
৪। জমাতিয়া, ৫| রিয়াং ৬ ওছই, ৭1 মগ, 
৮| চাকমা, ৯। গারো ১০। লুসাইকুকী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের 
লোক। ব্রিপুরা.বাসী এই সকল সম্প্রদায়ই ব্রিপুরী বলে পরিচিত 
ছিল। এই সকল” সম্প্রদায়ই একই বংশোদ্ভুত নয়। বিভিন্ন 
সময়ে, বিভিন্ন করণে এর! ত্রিপুরায় বসতি বিস্তার করে | এদের 
ভাষা, আচার আচরণ এবং সংস্কৃতিতে বেশ কিছু পার্থক্য 
পরিলক্ষিত হয়| এদের অধিকাংশই ভুম কৃষি দ্বারা জীবিকা 
নির্বাহ করত। সমতল ত্রিপূরা প্রধান'তঃ বাঙ্গালী-হিন্দ মুসলমান 
অধ্যুষিত ছিল। বিগত তিনশ বতসরের কাগজ পত্র থেকে যত- 
টুক জানা যায় পার্বত্য ও সমতল-বাসী প্রজাগণের মধ্যে 
পারস্পরিক সম্ভাব ও শান্টি মোট।মুটি অক্ষুণ্ণ ছিল। 

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত রাজন্য শাসিত ত্রিপরায় 
ক্রীতদাস প্রথা অনেক দিন ধরেই চালু ছিল। ক্রীতদাস ছাড়াও 
এই রাজ্যে “জোলাই” নামে আরেক শ্রেণীর প্রক্তা ছিল, 
যাদের প্রথানুলারে রাজ-পরিবারের বিভিন্ন ৰ্যত্িরি অধীনে 


৩রা আগন্ট, ১৯৭৮ ইং, ১৭ই শ্রাবণ ১৩৮৫ বাং দৈনিক সংবাদ 
পত্রিকায় প্রকাশিত। 
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ক্রীতদাসের মত আজীবন কাজ করতে হত। ১৮৭৭ সালে 
(১২৮৮ ব্রি, ১৭ ই আধাঢ) খাস আপীল আদালতের বিচার- 
পতি এক ঘোষণায় বাজ্যে দাসদাসী কেনাবেচা বা বন্ধক রাখা 
নিষিদ্ধ করেন | “ঝোলাই” প্রথানুসারে যে সব প্রঞ্জ কাজ করত, 
তাদের এ ব্যক্তিগত সেবার বিনিময়ে ঘর চুক্তি খাজন! হাস 
করে এ পরিম।ণ খাজনা ঝোলাই প্রজ্ঞার মালিককে দেয়ার 
রেওয়াজ ছিল । এই প্রথর সম্প্রসারণের ফলে রাজন্বের পরিম।ণ 
কমে যার়। 

ভারতের মুসলমান রাজত্বকালে সাস্্রদার়িক বৈষম্য মুলক 
কর প্রবতনের ইতিহাস বহবিদিত। জিঞ্িয়া করের মত উগ্র 
সাশ্প্রদাসিক বৈষম্যের নামাবলিতে চিচ্গিত ন। হলেও, ভারতবষের 
হিন্দু রাজ্যেও কেবলম।তর মুসলমান খদ্ধাদের উপর আরোপিত 
বৈষম্যমূলক করের অস্তিত্ব ছিপুরার ইতিহাসে পাওয়া যায়। 
প্রিপুর! রাজ্য স্্রীমায় শ।দি বা নিকে কাধ্য সম্পাদনের পুর্বে 
ঞত্যেক পাত্র অথব|। অভিভাবককে সরকারী নজর ব|কাগিয়ান। 
কর দাখিল করে সরকারী খাতায় বেঞি্লি-ভুক্ত হয়ে সার্টিষিকে 
গ্রহণ করতে হত। এই নিয়ম লঙ্ঘন ছিল দণুনীয় | রাজগা 
ত্রিপুরা সরকারের এক পর্ালোচনায় উল্লেখ পাওয়া যায়, কাঞ্জিয়ান। 
কর ইজরা প্রথায় আদায় করা হত। দরিদ্র মুসলমান প্রজাদের 
পক্ষে এই কর ছিল শ্টরুভার | এই হতে ব।ধিক আয়ের পরিমাণও 
ছিল নগণ্য | বাধিক তিনশ টাকা থেকে তিনশ পঞ্চাশ 
টাকার উদ্ধো আয় হত না। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরায় “বীরসিংহ” নামক একটি 
সরকারী করের গরচলন ছিল। কামিং এর রিপোর্ট অনুসারে 
[১০5৪7 ৪00 3০161601800 01 81১৫ 0105৮19 29308080 
চ)২968, 190/--, 0, 09030210£] বীরসিংহ নামক কোন 
ব্ভির নামের সঙ্গে সরকারের প্রদেয় এই করটির নামকরণ 
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হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে চাকলা রোশনা- 
বাদের অন্তর্গত নূরনগর ইত্যাদি পরগণ। সমূহ প্রাচীনকালে 
চাকলার সন্ত্রান্ত জমিদার, তালুকদার, চৌধুরী শ্রেণীর ভূমধ্যকারী 
ভিন্ন, সময়ে সময়ে পশ্চিমদেশ হতে আগত ইজারাদারগণের 
সাথে ইজার! [€&াণাঃ। 15856] বন্দোবস্তে রাজন্ব আদায় হত | 
লাল! বীরসিংহ, রঘ্ুনাথ তেত্তয়ারী ইত্যাদি ইজারাদারের নাম 
কামিং রিপোর্টে দেখা যায়। রাজমালা সম্পাদক কালী প্রসন্ন 
সেনের মতে যুদ্ধ বিগ্রহ কালে রাজ সরকার হতে প্রবন্তিত বিশেষ 
করের নাম ছিল বীরসিংহ | এই যুক্তি অপেক্ষ! কামিং-এর 
মতই গ্রহ্ণীয় মনে হয়| 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বেহারা চাকর পোষণার্থ নি্ষর ইনাম 
দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। মহারাজ কৃষ্চমাণিক্যের রাজত্বকালের 
একটি ঘোষণায় তাক নিদর্শন পাওয়! যায়। “ক্তরিপুরা মেহেরকুল 
পরগণার অন্তর্গত তপে রাজাপাড়। ও তপে বানামুয়া মধ্যে 
হরিন|রায়ণ চৌধুরী, রামবল্লভ চৌধুরী ও সীতারাম চৌধুরীকে 
মহারাজ কৃৰ্ুমাশিক্য প্রদণ্ত ৮/* আট দ্রোণ চারি কানি ভূমি 
নি্ধর ইনাম সনন্দের খগ্ডিতাংশ [সন ১১৭১ প্রিপুরাব্দ, ১৩ই 

* বৈশাখ] __ 

“মহাফিলক তপছিল ৮/০ জমি তোমারগ বের! চাকর 
রাখনের জন্য ইনাম দেওয়া গেল। এই জমি দিয়া তোমারগ 
পুত্র পৌত্রাদিক্রমে বেরা চাকর রাখিয়া তোমারগ আপন আপন 
কাজ কর্ম করাও । এই জমির মাল খাজনা ও বৃসিংহ ইত্যাদির 
সমস্তাঙ্ক নিষেধ ।” 

১৭৩২ খষ্টান্দে জগং মাণিক্যের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলার 
নবাব ম্রজাউদ্দিন ত্রিপূরার সমতল ক্ষেত্র অধিকার করে চাকলা 
রোশনাবাদ আখ্যা] প্রদ।ন করেন এবং বার্িক ৯২,৯৯৩ ট।ক] কর 
ধাধ্য করে জগত্মাণিক্কে জমিদারি স্বরূপ প্রদান করেন। 
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এই ৯২,৯৯৩ টাক] রাজদ্ের মধ্যে পরগণে নূর নগরের বাধিক রাজস্ব 
২৫.০০* টাকা দিল্লীর সঞজাটের পুর্ব আদেশ মত সামরিক জায়গীর 
এবং হাতী ধরার খরচ বাবদ ২০,০** টাক, মোট ৪৫,০০০ 
টাকা বাদ দিয়ে ৪৭৯৯৩ টাকা আদার়ী রাজস্ব নিণিত হয়। 
১৭৩৩ শ্বৃষ্টান্দে মুকুন্দ মাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন । 
তণকালে চাকল। রোশনাবাদের বাধিক রাজন্ব ৭৮৩০৫ টাকার 
মধ্যে পুর্বোন্ত সামরিক জায়গীর ও হাতী ধরার খরচ মোট 
৪৫১০০ টাক! বাদ দিয়ে অবশিষ্ত ৩১৩৫ টাকার নিয়মিত 
বাধিক রাজন্ব প্রদান করতে হুত। 
আনুমানিক প্রায় ১৭৫০ খৃম্টাব্ধ নাগাদ সমশের গাজি 

নামক এক কৃষক নেতা সমতল ত্রিপুরার শাসন ক্ষমতা অধিক।র 
করেন এবং প্রায় ১৭৬০ খষ্টান্দ পগ্যন্ত ত্রিপুরার শাসনকাধ্য 
পরিচালন করেন। সমশের গ।ঞ্জি রাজ্যেরসকল দরিজ্র প্রজাদের 
মধ্যে এমন কি, ক্রীতদাসদের মধোও বিনামুল্যে জমি বন্টন 
করেছিলেন । তিনি রাজন্বের যে ব্যবশ্বী করেছিলেন তাতে 
দরিদ্র প্রজ্তাগণকে কোন কর দিতে হত না। তিনি ত্রিপুরা 
রাজ্যে দ্রবাদি ক্রয় বিক্রয়ের এক আশ্চর্ধা নিয়ম চালু করেছিলেন । 
তার নির্দেশে ৮২ সিককা ওজনের সের ধাধ্য হয়েছিল] তিনি 
সেই সেরের পরিমাণে কোন দ্রব্য কত মুল্যে বিক্রি হবে তার 
একটি তালিকা গ্ুতোক বাজারে টাঙ্গিয়ে দিয়েছিলেন । কেউ 
এর অন্যথা করতে পারত না। নিম্নে সেই তালিকার একটি 
নমুন| দেওয়া] হল। 

চাল-- (১ সের --৫- এক পয়সা), 

লঙ্ব। মরিচ-- (১ সের --.৫- এক পয়সা), 

গুড়-- (১ সের--০১০ - ছুই পয়সা), 

লবণ-- (১ সের -১০ - দুই পয়স1), 
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রম্থন পেঁয়াজ-_ ১ সের -₹১০ দুই পন়্সা 


কার্পাস-_ ১সের-্পাচ পয়স! 
কলাই-_ ১ সের -€১০ ছুই পয়স। 
মটর-_- ১ সের - ১০ হই পয়সা 
মুগ ১ সের. চার পয়সা 
অভহর ১ সের -চার পয়স। 
তৈল-__ ১ সের- তিন আন] 

ঘ্বত _ ১ সের-পাঁচ আন। 


এই তালিকার দ্বারা পলাশীর যুদ্ধের সময়ের বাজার 
দরের একটা চিত্র পাওয়া যায় । 
পরিশেষে ইংরেজ আগমনের ফলে ত্রিপুরায় সমশ্ডল অঞ্চলের 
ভনজীবনে বিপর্যয় ঘটেছিল। কৃষির অবনতি ছাড়াও এখানকার 
প্রাচীন ও সমৃদ্ধ বস্তু শিল্পের সর্বনাশ সাধিত হয়েছিল | “১৭৫৬ 
খক্টাব্খে ইষ্ট ইণ্চিয়া কোম্পানীর কর্মচারীগণ কাদব! ও চার পাতা 
নামক স্থানে দুইটি ব।শিঙ্জ্যাগ।র সংস্থাপন করেন। ভ্বিপুরার 
পর্বত জাত কার্পাস নিমিত বাতা বসের বাণিজ্যই উল্লেখিত 
কুচি স্থাপনের অভি প্রায় । অন্যন ১২ লক্ষ টাকার বাপ্ত৷ ইট 
*ইিয়া কোম্প।নীর দ্বার! প্রতি বসর বিদেশে রপ্তানি হইত। 
এই বাপ্ত। বন্ধের দালালির দ্বারা লৌহ গড়ার সাহা পরিবার 
অতুল এশ্বধ্যের অধিপত্তি হইয়াছিলেন। পুববঙ্গে ইছারা দ্বিতীয় 
জগণ্ুতেঠ বলিয়। পরিচিত হন। বিলাতি শিল্পীগণ আমাদের 
বাণ্তা বারিজ্যের শিরে কুগারাঘাঙ করিয়াছেন।” (র।জম।লা-_ 
কৈলাস সিংহ) 
ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মত ইংরেজর] ব্রিপুরায়ও 
নীল চাষের গ্রবর্ধন করেছিলেন । হান্টার-এর ১1561310081 
£00048001 13908%1 গুস্তকে এই সম্পর্কে বল! হয়েছে-_ 410৩ 
০0019510107) (0 1006 10006119 ০০ 806 [না ১০1) 01 
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করের অত্যাচার কালে ত্রিপ্ররাবাসী যেবপ একতা ও দৃঢ়তা 
প্রদর্শন করেছিল, বাংলার অন্য কোন জেলাব লোক ত1 দেখাতে 
প|রেনি। ত্রিপুরায় ইংরেজ শাসনে গোড়ার ইতিহাস আও 
গায় অজ্ঞাত। নীল অত্াচ।ন চ্ভাও “শবণ মগালেখ” উত্পীবণ 
“ককালে সাধারণ মানুষের সঠ্যের সীমা অরিিঞ্ম করেছিল। 
এই শে।ষণ ও অত্যাচ।বেব বিজ্তুহ ইতিহাস লেখা হলে অনেক 
রক্ত) ম্বেদে ও অশঃর বিষাদকিষ্ট কাহিনী নিঃসন্দেহে উত্ঘাটিত 
হবে| 

১৭৬১ খ্বষ্টাকের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথম ত্রিপুরায় ব্রিটিশ 
অধিকার গুতিগ্িত হয়| ইফ্ট ইন্ডিয়া *কোম্পানী দেওয়ানী 
ল!ভেব প্রথম নংসরেই ভুমি রাজস্ব পুর্বাপেক্ষা ৬৬৬৯৫ টাকা 
বৃদ্ধি পায়। পুর্বে আলিবদ্দি খা ও সির|জ-দৌল্লার শ।সনকালে 
রোশনাবাদ চকলার রাজদ ছিল ৩%৩০৫ টাকা । ইংরেজ 
শাসকগণ এই রাজন্ব বৃদ্ধি করে ১ লক্ষ টাকা ধাধ্য করেন। 
১৭৫৫ খুষ্টাকের বন্দোবস্টে এই বাজম্ব আরও বৃদ্ধি করে 
১ লক্ষ ৫হাজার টাকা ধাম্য হয। এই পবত গমাণ বাজস্বের 
বোঝা আর জমিদার ও তালুকদারগণেপ অবাধ শোষণের ফলে 
ত্রিপুরার হতশাগ্য চাষীরা অনিবার্ধ্য ধ্বংসের মুখে এসে দাড়ান । 
এছডা জমিদার গোক্টীর সণর ত্রিপুরার রাঙ্গার শোষণ ও 
উতপশডন অবাধ গভিতে চলেছিল । এই ভয়াবহ অবস্থায় পড়ে 
বু কৃষক ঘর-বডী ছেড়ে বনেজ্ঙ্গলে পলায়ন করে। বন 
কৃষক ধনী ব্যক্তিদের কাছে নিজেদের স্ত্ী-পত্র-কন্ঠা বিক্রী কর 
এবং নিজেরাও অগ্নবিক্য় করে হতভাগ্য দাসের সংখ্যা 
বৃদ্ধি করে। 
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এই আলোচন] থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে 
অজ্টাদশ শতাব্দীর ভ্রিপ্রার জনজীবন অর্থ-নৈতিক দিক দিয়ে 
বিপ্যস্ত হয়ে পড়েহিল। তংকালীন অর্থনীতি মুষ্টিমেয় সামস্ত 
প্রভূদের কুক্ষিগত ছিল। সামন্ত প্রভূদের অত্যাচার উতপীরণ 
আর ফরিয়! ব্যবসায়ীদের অবাধ শোষণের কবলে পড়ে বিশেষ 
করে কৃষক, শমঙজীবিদের জীবন যাত্রা ছুদশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল । 
তা না হলে সমশের গাঞ্গীকে শতাক্ীর মাঝামাঝি সময়ে নিত্য- 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দ'ম নির্দিষ্ট করে দেয়ার গুয়োজন ছিল 
না। পরিশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে-শতান্দীর প্রথমার্ধে 
ব্রিপুরর রাজনৈতিক ভাগণাকাশে ছুর্দোগের ঘনঘটা । এই সময়ের 
ব্রিপুরার ইতিহাস কলফ্কের ইতিহ।স। স্বল্প পরিসরে প্রায় জন! 
বিশেক রাজা রাজত্ব করেছেন | ঘরে বাইরে শক্রু, বিশ্বাসঘাতকতা, 
রাজনৈতিক কোন চম্থতিশীলত। ছিল ন। বললেই চলে । এই 
যখন রাজ*নতিক অবস্থা, তখন অর্থনীতি বিপষ-্য হতে বাধ্য | 


০7 


ত্রিপুরায় সমশের গাজী ও তার বিদ্রোহ 


ত্রিপুরার ইতিহাসে সমশের গাজী একটি বিঞকিত চরিত্র | 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখক এই চরিএটিকে বিভিন্ন ভাবে চিত্রিত 
করার চেন্টা করেছেন । অনেক ক্ষেত্রেই গুকৃত এঁতিহ।সিক 
সত্যকে বিকৃতরপ দেওয়া হয়েছে । বিশেষ করে কোন কোন 
লেখক তহ্ক।লীন ত্রিপূরার মহার'জাকে, আবার কে'ন কোন 
লেখক সমশের গাজীকে মহ।ন করে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন । 


১৬ ব্রিপুরা৷ ঃ সেকাল--একাল 








এই মোসাহেবীর কবলে পড়ে এঁতিহ্াসিক সত্য অনেকট। বিকৃতরূপ 
ধারণ করেছে। রাজমালা' *শ্রীরাজমালা” “কৃষ্ণমালা" প্রভৃতি 
গ্রন্থে সমশের গাজীকে তক্কর ব! দন্র্য হিসাবে বর্ণনা কর! হয়েছে । 
আবার সমশের গাজীর জীবন চরিত লেখক শেখ মনোহর তীর 
'গাজী নামার সমশের গান্গীকে এক মহান ব্যক্তি হিসাবে 
চিত্রিত করেছেন। স্থপ্রকাশ রায়ের “ভারতের কুষক বিদ্রোহ 
ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম? গ্রন্থে সমশের গাজী এক মহান কৃষক 
নেত! হিসাবে চিত্রিত হয়েছেন এবং তার সংঘটিত বিদ্রোহ 
কৃষক বিদ্রোহ হিসাবে রূপ লাভ করেছে | যাইহোক, সমশের 
গাজী প্রকৃত পক্ষে কী ছিলেন, এ সম্বন্ধে এখন পৰ্যন্ত কোন 
মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি | 

অষ্টাদশ শতাব্দীর ত্রিপুরার ইতিহাসে সমশের গাজী 
এবং তার বিদ্রোহ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । সমশের গাজীর 
বিদ্রোহকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে তৎকালীন ত্রিপুরার 
সামাছিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, অবস্থার উপর একটু 
আলোকপাত করা প্রয়োজন | বিদ্রোহের পূর্ববর্তী ত্রিপুরায় 
নানাবিধ সামাজিক কৃ-প্রথা যখ। “জোলাই' “তিতুন” ইত্যাদি 
প্রথা প্রচলিত ছিল, যাবফলে প্রজাদের দুর্দশার অন্থ ছিল না।' 
তাছাড়া অর্থ-নৈতিক দিক দিয়েও জনসাধারণের জীবনযাত্রা 
বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল । কেবল মাত্র মুসলীম সম্প্রদায়ের লোকদের 
কাঞ্জিবানা' নামে এক প্রকার সাম্প্রদায়িক কর বহন করতে হত, 
বা ভ্থিল দরিদ্র গ্রভাদের পক্ষে গুরুভার ৷ তশুকালীন অর্থনীতি 
মুণ্টিমেয় সামন্ত গুভূদের কুক্ষিগত ছিল। সামন্ত প্রভূদের অত্যাচার 
উংপীড়ন আর ফরিয়। ব্যবসায়ী এবং কালোবাঞ্জারীদের শোষণের 
কবলে পড়ে বিশেষ করে কৃষক, শ্রমিক, মঞ্জুর মেহনতি 
মানুষের স্্ীবনযাত্রা৷ হুর্দশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল। 

বিজ্রোহের পুরববর্ত ব্রিপুরার রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে তখন 
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হুর্ধোগের ঘনঘ্ষটা। এই সময়ের প্িপূরার ইতিহাস কলঙ্কের 
ইতিহাস) স্বল্প পরিসরে প্রায় গুন।বিশেক রাজা রাজতৃ করেছেন | 
ঘরে বাইরে শত্রু, বিশ্বাসঘাতকত|।। রাঞ্নৈতিক কোন স্থিতি- 
শীলতা ছিল না বললেই চলে। এই যখন র|জ;নতিক অবস্থ। 
তখন অর্থনীতিও বিপর্যস্থ ভন্দে বাধা | উপকছ%ু ইংরেজ আগমনের 
ফলে নিপ্রার সমতল অঞ্চলের জনজীবনে বিপঙয় ঘ.টছিল। 
কৃষির অবনতি ছাড়।ও এখানকার প্রাচীন ও সমূদ্গ বস্শিলের 
সবনাশ সাধিত হয়েছিল। তান্াড়া নীলকরের অত্য।চার থেকে 
ত্রিপুরাব|সীও রেহাই পায়নি | তবে কৈল।শ সিশহের মতে, নীল- 
করের অত্যাচারকালে ত্রিপুরাবাসিগণ যেরূপ একতা ও দৃঢ়তা 
গ্রুদর্শন করেহিল, বাংলার অন্য কোন জেলার লোক ত1 দেখাতে 
পারেনি | ত্রিপুরায় ইংরেজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে 
সাথেই রাজন্ব বৃক্ধি করে ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ধাণ্য কর! 
হয়। দেশব্যাপী অরাজকতার সময় একদিকে এই পর্বত প্রমাণ 
রাজস্বের বোঝা এবং তার সাথে জমিদার তালুকদারগণের অবাধ 
উত্পীড়নের ফলে ত্রিপুরার হতভাগ্য চাষীরা অনিবার্ধ ধ্বংসের 
মুখে এসে দাড়ায় । এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় পড়ে বত কুষক 
ঘর-বাড়ী ছেড়ে বনে-জঙ্গলে পলায়ন করে। বনু কৃষক নিজেদের 
শ্রী-পুত্র“কন্যা। বিক্রী করে এবং নিজেদের আত্মবিক্রয় করে হত- 
ভাগ্য দাসের সংখ্য। বৃদ্ধি করে। 

সামাঞ্রিক অর্থনৈতিক এবং রাজটনতিক দিক দিয়ে ত্রিপুরার 
এই যখন অবস্থা, তখন খুব স্ব/ভাবিক ভাবেই ত্রিপুরার জনগণ 
একটা পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ হয়ে পড়েছিল | ঠিক তখনই 
অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে ত্রিপুরায় সমশের গাজীর বিদ্রেহ 
সংঘটিত হয়েছিল এবং স্বাভাবিক ভাবেই অধিকাংশ শ্রমিক 
কষকের সমর্থনপুষ্ট হয়ে এই বিদ্রোহ অনেকটা ফলপ্রস্নও 
হয়েছিল। 
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সমশের গাজীর পরিচয়ে যতটুকু জানা যায়--দক্ষিণশিক 
পরগণার (বিলোনীয়।র পার্ববন্াঁ অঞ্চল, ব€মান বাংলাদেশের 
অন্তরগত) কুঞ্জগুরা গ্রামে আনুমানিক ১৭১০ খুষ্টাবে সামান্য এক 
রমণীর গর্ভে তাপ জন্ম হয়| তার পিতা ছিলেন সাধারণ 
একজন কৃষক | অর্থ-নতিক দিক দিয়ে বিপর্ধস্ত সমশেরের 
পিতা নিজের স্ত্রী, পৃত্র ও কন্যার 'ভবণ-পোষণে অসমর্থ হয়ে তার 
ব।লক পুত্র সমশেরকে তংকান্ীন ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন দক্ষিণ 
শিকের জগ্দিার নাশির মহম্মদের কাছে বিএ করে দিয়েছিলেন। 
ন।শির মহম্মদ সম:শরের বুদ্ধিমভা এবং লেখা-পড়।র অনুরাগ 
দেখে নিজের ছেলেদের সঙ্গে তার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। 
পরবর্তীকালে তিনি সমশেরকে বৃতঘাটের 'হশীলদারের কাজে 
নিযুক্ত করেন। সমশের ছিলেন অসাধারণ শ।রারিক শক্তি ও 
বৃদ্ধির অধিক।পী | কুতঘাট্রে তহশীল কছ।রিতে কাজ করার 
সময় তার সাথে গদাহোসেন খন্দক|র নামে ফক্রের সাক্ষাত্কার 
ঘটে। এই ফকির সম:শরকে নানাভ,বে বিদ্বেহে উৎসাহিত 
কারন । 

সমশের গাজা ভার নিজের জীবনের চরম হদশার কথ। 
কেন অবই।তেই বিস্মৃত হননি । উপরস্ত জমিদার বাড়ী থেকে 
ব্ধকের উপর সমস্ত প্রভুদের নিম্নমম অত্যাচার শোষণ এবং 
তাদের চরম তুর্দশ] স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলেনণ। তিনি গুত্যক্ষ 
করলেন অসহ্। অত্যাচার আর শোষণের জ্বালায় অস্থির হয়ে 
কৃষককে তার পৈতৃক ভিটেমাট ছেড়ে বনে-জঙ্গলে পালিয়ে যেতে, 
ভার ক্ষুধার অন্ন শোষকদের কেড়ে নিতে, নিরুপায় হয়ে তাকে 
তার শ্্রী-পুত্র-কগ্তাকে অপরের কাছে বিক্রী করে দিতে। 
কৃত্তধঘাটে তহশীলদারী করতে গিয়ে তার অভিজ্ঞতা আরও গভীর 
হল। শৈশব থেকেই তার সামস্ত শে।ষণের বিরুদ্ধে যে জেহাদের 
সূচনা হয়েছিল, তা আরও তীব্র হল। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 
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হলেন যে করেই গেক হতভাগ্য কৃষক শ্রমিককে এই অত্/'চার ও 
শোষণের কবল থেকে মুক্ত করতে হবে| তিনি উপলব্ধি করলেন, 
সংঘ শক্তি ও বাহুবলের আশ্রয় না নিলে এই চরম দুর্দশা ও 
ধ্বংসের কবল থেকে কৃষক শ্রমিকদের মুক্ষ করা অসম্ভব] তিনি 
আরও উপলন্গি করলেন, সমস্ত কৃষক শ্রমিকদের এই অত্যাচার 
ও শোষণের বিরুদ্ধে সঙ্গাগ করে দিতে হবে এবং তাদের নিয়ে 
একটি শক্তিশ।লী দল গংন করতে হবে। সেই অনুসারে কৃষক 
শ্রমিক যুবকগণকে বুঝিয়ে ধীরে ধীরে দল গঠন করতে আস্ত 
করলেন। কিন্তু শক্তি অর্জন করতে হলে এবং একট] শ৪শ।লী 
দল গঠন করতে হলে পচ়র অর্ধের প্রয়োজন। তাই তিনি 
দক্ষিণ শিকের জমিদ।রী ভস্তগত করতে চাইলেন এবং এর জন্য 
এক অভিনব ফিটঃরও আবিঞ্ধার করলেন । তিনি জমিদার 
কন্জার পানি প্রার্থনা] করলেন । পীহদসের এবপ গুদ্ধত্ে 
৬মিদ|রের আভিজান্যে প্রচণ্ড আযাঁত ল।গল এব* ঠাকে শাস্তি 
দেবার বাবস্থা করলেন।| বিপদ বুঝে সমশের সদল বলে পালিয়ে 
গেলেন এবং গোপনে শক্তি সঞ্চয়ে মনোনিবেশ করলেন । 

সমশের জমিদরের বিরুষ্জে বিদ্রেহ ঘোষণ1] করলেন । 
: কিন্দুমুসলমন কুষক শ্রমিক যুবকগণ দলে দলে সমশের গাজীর 
বঠিনীতে যোগদান করতে ল।গল। এইভাবে সমশেরের নেতৃত্বে 
এক বিরাট বাহিনী গড়ে উগল | তিনি তদের নিয়ে গভীর 
বন অস্ত্র চালন। অভ্যাস করলেন। তারপর একদিন অতফিতে 
এই ব|হিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে জম্দার নাসির মহম্মদ ও 
তার পুত্র নিহত হন। সমশের নিজেকে দক্ষিণ শিকের জমিদার 
বলে ঘোষণা করলেন। 

ত্রিপুরার রাজ! বিজয়ম[ণিকা স*শের গাজীর এই 
'বিদ্রোছের সংবাদ পাওয়া, মাত্র তার মন্ত্রীকে একদল সৈন্াসহ 
'বির্রোহ দমনের জঙ্ক ঠা, করেন। বিদোহীদের স'থে রাজকীয় 

৮/ 
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বাহিনীর এক ঘে(রতর যুদ্ধ হয়| এই যুদ্ধে রাজকীয় বাহিনী 
শোচনীয়ভাবে পরাঞজিঙ হয়| রা বাধ্য হয়ে সমশেরকে 
দক্ষিণ শিকের জমিদার হিলাবে মেনে নিলেন। সমশের কয়েক 
সহ মুদ্রা নজর প্রদানপুর্বক দক্ষিণশিকের ভুমিদারী সনন্দ 
গ্রহণ করেন | বিজয়মাণিক্যের মৃত্যুর স।থে সাথে সমশের রাজন্ব 
দেওয়! বন্ধ করে দিলেন এবং নিজেকে স্বাধীন রাজ। বলে 
ঘোষণা] করলেন | এই সময় ত্রিপুরার সিংহাসনের অধিকার 
নিয়ে পাজপরিবারে ঘোরতর অন্তুদ্বন্থ উপস্থিত হয়| এই 
অন্তদ্বন্ সমশেরের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হল। 
সমশের বিদ্রোহী কৃষক শ্রমিকদের থেকে বেছে বেছে ছয় 
হাজার যুবক নিয়ে একটি তুর্ধ্ষ সৈন্যদল গঠন করলেন এবং তাদের 
যুদ্ধ বিগ্ভায় স্শিক্ষিত করে তুললেন । এই বিদ্রোহ দমন করার 
জন্য ভ্রিপুরার যুবরাজ কুষণমাণিক্য কয়েকবার সৈচ্যদল প্রেরণ 
করেন | কিন্তু প্রত্যেকবারই রাঞ্জকীয় বাহিনী পরাজিত হয়। 
অবশেষে এই প্রাচীন সামন্তপান্ত্রিক শাসনের মুলোৎপাটনের 
উদ্দেশে সমশের তার সৈন্যদল নিয়ে তিপূর। রাজ্যের রাজধানী 
উদয়পুর আক্রমণ করেন। এক ঘোরতর যুদ্ধে রাজকীয় বাহিনী 
শেচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে ঢাকার নবাব হাঞ্জী' 
হোসেন সমশেরের পক্ষে সহযোগিতা করেন । যুবরাজ কৃষ্ণমাপিক্য 
হতাবশিষ্ত সৈন্য ও রাজপরিবারের লোকঙ্গন নিয়ে বর্তমান রাজ- 
ধানী আগরতলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিদ্রোহীরা প্রাচীন 
বাজধানী উদয়পুর অধিকার ও লুঠন করে। যুবরাজ কৃষ্ণমাপিক্য 
আগরতলার জ্বুরক্ষিত আশ্রয়ে থেকে টন দমনের জন্য 
সচেষ্ট হন। কিন্তু কোন প্রকারেই বিড 
পেরে তিনি অবশেষে এমন একটি 
যারফলে আগরতলা তথ! ত্রিপুরার ৰং রে খা 
জলক্ষয় হয়েছিল। কৃষ্ণষাণিক্য বিদ্রোহ বারা 
২ 18০% 
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পাহাড় অঞ্চলের দুর্ধর্ষ কুকীদের অর্থদ্বারা প্রলুন্ধ করেন। কুকীরা 
প্রচুর অর্থ পেয়ে কৃষ্ণমাণিক্যের পক্ষে বারংবার বিজ্রোহীদের 
আক্রমণ করে, কিন্তু প্রতিবারেই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন 
করে। 

এই সময়ে বাংলাদেশে ভীম্বণ রাষ্ট্র বিপ্লব চলছিল । নবাব 
আলিবদির্থার মৃত্যু, তার প্রিয়তম দ্রৌহিত্র অপরিণত মতিক্ষ' 
যুবক সিরাজদেোল্ল।র অধিষেক, তদনস্তর বিশ্বাসঘাতক মিরজা- 
ফরের অঙাদয় ও হতভাগ্য নবাব সিরাজের অধঃপতন প্রভৃতি 
ঘটনাবলী দ্বারা যখন বাংলার অনৃষ্ঠ মুছমু€ কম্পিত হচ্ছিল; 
কতকগুলি অপরিণাম্দশা স্বদেশদ্রেহী হিন্দু-মুসলমানের বিশ্বাস- 
ঘাতকতায় ব'ংল।র জনজীবন বিপষন্ত, ঠিক তখনই ত্রিপুরায় 
সমশের গাঞগীর এই বিদ্রোহ স“ঘটিত হয়। 

পিপূ্|র শাসন ক্ষমতা সমশেরের হস্তগত হল। ত্রিপুরার 
পার্বত্য অঞ্চলের প্রজ'দের কাছ থেকে কর আদায়ের জন্য এবং 


প্রকৃত অবস্থা! বুঝাবার জন্য কয়েক ব্যন্তিকে পার্বত্য অঞ্চলে 
প্রেরণ কদেন। তাদের মধ্যে উদ্গীর রামধন বিশ্বাসের নাম 
উল্লেখযে/গ/| কিন্তু ত্রিপুরার প্রক্গ“ণশীল পাববত্য প্রজার] বিশেষ 
করে কুকির] সমশেরকে র।জ| ধিসাবে মেনে নিতে রাজা হল 
না| সমশের পার্বত্য প্রজাদের ইচ্ছান্বসারে নিঙ্জে সিংহাসনে 
না বসে উদয় মাণিক্যের ভ্রাতুপ্পত্র বনমালী ঠাকুরকে “লক্ষণ 
মাণিক)* নাম দিয়ে ভ্রিপুর/র সিংহাসনে বসালেন। কিন্ত নিজে 
রাজ] ন হলেও সমস্ত ক্ষমতা সমশের নিজের হাতেই রাখলেন । 
গাজান।মায় উল্লেখ আছে- এই লক্ষণ মাণিক্য মাত্র তিন 
'বঙসর নামেমাত্র রাজত্ব করেছিলেন। এরপর সমশের গাঙ্জী 
দ্্যুত মহম্মদ সমশের চৌধুরী” নাম ধরণ করে ব্রিপুরার 
শাসন ক্ষমতা পরিচালন করেন। 
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সমতল ক্ষেত্রের গুপ্যেক পরগণায় সমশের এক এক জন 
শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন । তাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান 
উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিল। আব্দুল রেজাক তার সৈন্য 
বিভাগের দেওয়ান ছিলেন । বিশালঘর পরগণার শাসন ভার 
ছানাউল্লা নামক এক ব্যল্ির হাতে ন্যস্ত হয়েছিল। নুরনগর 
ও গণ্ডামণ্ডলের শাসন কর্তে আবুল নামক এক ব্যক্তি নিযুক্ত 
হয়েছিলেন। বিভিন্ন পরগণ।র শাসনকর্তীদের মধ্যে জগৎপুরের 
গঙ্গা গোবিদ্দ ও চৌদ্দ গ্রামের হরিশ্চন্দ্র এই দুইজন হিন্দুর 
নাম পাওয়া যায়। ধরশ্নপ্রর নিবাসী গঙ্গাগোবিন্দ প্রধান দেওয়ান 
ও খণুল নিবাসী হরিহর নায়েব দেওয়ানের পদে নিযুক্ত 
হয়েছিলেন | এর! রাজস্ব বিছাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। 

সমশের গ!জী রাজো! সকল দরিদ্র প্রজাদের মধ্যে 
এমন কি ক্রীতদাসদেরও বিনামূল্যে জমি বন্টন করেছিলেন । 
তিনি রাজস্বের, যে ব্যবস্থা করেছিলেন তাতে দরিদ্র প্রজাদের 
কোন কর দিতে হত না। সমশেরের আদেশে বহু গ্রামে 
পৃ্রিণা খনন করে দেওয়া হয়। উদয়পুর সন্নিহিত দক্ষিণ দিকে 
অবস্থিত ডোমঘাটি নামে একটি স্বান ছিল যার বর্তমান নাম 
তাপরধুম বা তারপাধুম। সমশের এখান থেকে খগুল পহস্ত 
একট বাঁধান রান্তা তৈরী করে দিয়েছিলেন । তিনি তার নিজ 
বাসস্থানে বিদ্তালয় প্রতিষ্ঠা করে বহু ছাত্রের বিদ্যা-শিক্ষার 
ব্যবস্থা করেছিলেন। 

এই সকল জনহিতকর কাজ করার জন্য প্রচুর অর্থের 
গয়োজন হত। রাজগ্গের দ্বারা সংগৃহীত অর্থে সমস্ত প্রয়োজন 
মেটানো সম্তব ছিল না| সম্শের অর্থ সংগ্রহের জন এক সহজ 
উপায় অবলম্বন করেন। অর্থের প্রয়োজন হলেই তিনি ত্রিপুরা, 
নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলের কপণ জমিদার 
গণের (যারা জন ত্বাথে এক কপর্দকও ব্যয় করত ন|) ধন- 
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ভাগার লুঠ করতেন | নোয়াখালি জেলার গেজেটিয়ারে বলা 


হয়েছে _সমশের সময় সময় ধনী ব্যক্তিদের গৃহ লুন করে সেই 
অর্থ দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। 


স*শেরের নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ ঘটেছিল দেশব্যাপী 
এক ভয়ংকর অরাজকতার সময় । এই অরাজকতার স্থযোগ নিয়ে 
চোরাকারবারী, মজুতদ।র প্রভৃতি সমাজ শত্রুর! প্রবল হয়ে উঠে। 
চোর।কারবারীর1 নিত্য গুয়োজনীয় জ্ত্রব্যাদির দাম চড়াতে থাকে। 
সমশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেই এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেন | সমশেরের এই ব্যবস্থা! সন্বদ্ধে ত্রিপুরার ইতিহাস 
রচধিতা কৈলাসচন্ত্ব সিংহ মহাশয় সুন্দরভাবে বর্ণনা! করেছেন | 
[অন্টাদশ শতাব্দীর ত্রিপূর।র অর্থ-নৈতিক ক্ূপরেখা, পৃঃ ১২ দ্রষ্টব্য ] 

শমশের গাজীর মৃত্যু সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক বিশিন্ন মস্তবা 
করেছেন । কৃষ্ণমাণিকাঁ সমশের গাজীর এই বিদ্রোহ দমন করার 
জন্য তৎকালীন বাংলার নবাব মীরকাশেমের কাছে উপস্থিত 
হয়ে তার সাহায্য প্রার্থনা করেন | সমশেরের নেতৃত্বে ব্যপক 
প্রজাবিদ্রোঙ্ছের খবর ইতিপুর্সে নবাবেরও কর্ণগোচর হয়েছিল। 
নব।ব নুষ্মাণিক্যকেই ত্রিপুরার বাজ] বলে ত্বীকার করেন এবং 
বিদ্রোহ-দমনের জন্ঞ ইংরেজ বপিকগণের সাহাষ্যপুষ্খ এক বিশাল 
সৈন্য বাহিনী ত্রিপুরায় প্রেরণ করেন। নবাবের শশিক্ষিত এবং 
কামান বন্দুকে স্থুসঞ্জিত বিশ[ল সৈন্য বাহিনীর সাথে যুদ্ধে সমশেরের 
বাহিনী প্রাজিত হয় | সমশের নবাবের হাতে বন্দী হণ। তাকে 
মুশিদাবাদের কারাগারে আবদ্ধ কর] হয়| তারপর ১৭৬৮ শ্রীষ্টান্দের 
শেষভাগে নবাবের হুকুমে তোপের মুখে বন্দী করিয়৷ সমশের 
গাজীকে হত্যা করা হয়| গাজী নামায় উল্লেখ আছে চট্টগ্রামের 
শাসনকঞ্] “আগাবাখরের গরোচনায় রংপুর ঘোড়াঘাটে তোপের 
মুখে সমশের গাজী নিহত হন। কৃষ্ণমালার বিবরণে প্রকাশ বাংলার 
নবাব জাঞঙ্কর আলীর শাসনকালে ১৭৫৮ গ্রীষ্টাকে সমশেরকে 
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তোপের মুখে ফেলে ৃত্যা করা হয়। জঘকুমার বদ্ধনের মতে 
নবাবের গুপ্তচরেরা সমশেরকে সঙ্গে নিয়ে ফেণী নদী দিয়ে 
প[লিয়ে যাওয়ার সময় পু ঘ।তকের হাতে সমশেরের মৃত্যু হয় । 
টকলাশ সিংহের মতে ১৭০ গ্রীষ্টান্দে মীরকাশেমের আদেশে 
সমশেরের প্রাণদণ্ড হয়। যেহেহ ১৭৬০ শ্রীষ্টাব্ধের ১৭ই ডিসেম্বর 
রুষ্ণম|ণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন এবং ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের 
অক্টোবরে মীরক।শেম বাংলার মসনদে বসেন ; ম্তরাং ১৭৬৯ 
গ্রষ্টাবেই সমশের গাজীর মৃতা হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে। 
শন্মশ্পেত্র গাজী ও ভাল্প শ্িভ্রোহ্রেল্র মুত্যাল্রন্ন £ 


ত্রিপুরার ইতিহ।সে সমশের গাজীকে দত, ডাকত, তস্কর 
ইত্যাদি বলে অবিঠিত কণ|। হয়েছে এবং বহু কিংবদন্তী ও 
প্রবদের মংধ্যমে ডাকাত সমশের গাজীর চিত্রই পরিশ্মুট হয়ে 
উঠেছে। প্রবূদে আছে যখন সমশের দন্থ্য ছিলেন তখন ঠিনি 
সমস্ত দেশ লুন করে বেভ|তেন। সেই লুণ্ঠন প্রাপ্ত অপর্য/প্ত 
ধন তিনি উদয়পুরের পার্বহা প্রদেশে অরণ্যবহ্ল গিবির কন্দরে 
লুকিয়ে রাখতেন| তার লে!কের1 জনৈক সৃত্রধরকে নিবিড় জঙ্গলে 
ডেকে আনত। সেই মৃত্রধরকে সঙ্গে করে তিনি একা শালবনে 
ঢুকতেন। বড় বড় শালগাছে এই মিদ্বীদের দ্বারা গর্ভ করিয়ে 
ধন সম্পদ তার মধ্যে লুকিয়ে রাখতেন । গৃত্রণরর] সেই গঞ্ঠের 
মুখ শাল গ!ছের বাকল দিয়ে এমন কৌশলে বেমালুম ঢেকে 
ফেলত যেপেসব গতর কোন চিহ্লই পওয়া যেত না। তারপর 
বিষয়টিকে গোপন রাখার জগ্য হতভাগ্য মিশ্ত্রী্দের স্বহস্তে শির- 
শ্চেদে করতেন। 

“একবার সমশের হ'্টীপুঠে ভ্রমণ করিবার সময় মীরেশ্বরী 
নামে এক গ্রামের পুক্ষরিশীঠতে কতিপয় আনরতা হিন্দ রমণীকে 
দেখিতে পাইয়া ইহাদের মধ্যে সবাপেক্ষা হ্ুন্দরী একজনকে 
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বলপুর্বক হম্তীপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া! স্বগৃহে প্রস্থান করেন। এই 
রমণী বিবাহিতা ও জাঙ্িতে ব্রাঙ্গণ ছিল।” 

এসব লোকগাথা, কিংবদন্তীর পেছনে এঁতিহাসিক সত্যতা 
কতটুকু আছে তা বলা দুক্ষর। কঞ্চমালাঘ় গাজী ক তক্কর বলে 
অভিহিত করা হয়েছে । সমশের গাজীর সঙ্গে ত্রিপুরার নুপতিগণ 
প্রায়ই পেরে উঠতেন না। সে কারণে ত্রিপুরার নৃপতিগণের 
কাছে সমশের গাজী বিশীধষিকারণে প্রতীয়মান হুন। কষ্ণমালা 
কষ্ণচমাণিক্যের আখ্যান। সেখানে বিরুদ্ধ শত্রকে তক্কর বলে 
উল্লেখ কর।টা ম্বাভাবিক। কিন্তু পরকুতপক্ষে সমশের গাজীর চরিত্রে 
দহ্যপনা বা আততায়ীর মনোভাব কতটুকু ছিল তা বিচার্য বিষয়। 
কৈলাশ সিংহ ভার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন গাজী দন্থ্যবেশে জমিদার- 
গণের গৃহে প্রবেশ পূর্বক অর্থ সংগ্রহ করতেন। সমশেরের 
জীবনীকার শেখ মনেঠুহর চট ঠামের মিরাতা চৌধুরীর ধন-সম্পত্তি 
লুনের বর্ণনার মন্তব্য করে বলেন যে এই লুগ্ঠনের ফলেই 
চৌধুরীর রুপণ স্বভাব দূর হয়। আবার দেখা যায় সমশের 
গ।জীর শ।সনকালে তিনি একপ কড়াকডি করেছিলেন যে চোর 
দগ্যর উত্পা্ ত্রিপুরা রাজ্য হতে প্রায় অস্তহিত হয়েছিল। 
"গাজীনাম] হতে জন| যায় যে সমশের দরিদ্র প্রজাদের ভূমি- 
রাজন্ব মকুব করে দিয়ে নিজ মহন্বের পরিচয় দিয়েছিলেন | পরবর্তাঁ- 
কালে কৃঞ্চমাণিক্যও বাধ্য হয়ে এই নিঞ্ধর বহাল রাখেন । 

মীরেশ্বরী গ্রামে আানরতা হিন্দু নারীকে বলপুর্ক ধরে 
এনে বিবাহ করা এবং এ নারীর স্বামীকে অন্য একজন ন্মীলোকের 
সঙ্গে বিবাহ দিয়ে নিজ রাজ্যে উচ্চ পদ্ক কর্মচাবীরূপে নিয়োগ- 
এই কাহিনীর পেছনে কতটুকু এঁতিহাসিক সত্য আছে তা বলা 
মুসকিল। কিন্তু জয়কুমার বদ্ধীনের “অদৃষ্টচক্রে' আবার দেখা 
যায় সমশের গাজীর সমসাময়িক বসিরখার অত্যাচারে দেশ 
খন উপ্্যক্ত তখন সমশের বসিরর৫থাকে দমন করেন। সেই 


৬ ত্রিপুরা £ সেকাল- একাল 


সময় একদিন বসিরথার অনুচরদের হ।ত'থেকে ভবরাণী নামে 
এক হিন্দু মহিলাকে উদ্ধার করেন এবং ভবরাণীকে তিনি ম| 
বলে সম্বোধন করেন | সমশের গাজীর একাস্তিক চেষ্টায় ভবরাণী 
তার স্বামীকে ফিরে পেয়েছিলেন। সমশের ভবরাণীর স্বামীকে 
উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন। “অদৃক্টচক্রের* লেখক জয়কৃমার বধ্ধীন 
ত্রিপুরা রাঞ্জ-সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ছিলেন । তিনি পুরানে। 
সরকারী নথি-পত্র দেখে সমশের গাজীকে কেন্দ্র করে বইটি 
লেখেন। সেই কারণে বইটি প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত | 

সমশের গাজীর রাজ্য-প্রাপ্তিতে হিন্দ্-মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের প্রজ্ঞারাই উল্লসিত হয়েছিল। এর পশ্চাতে যে 
রাজনৈতিক কারণ ছিল তা জয়কুম!র বর্ধন উপসংহারে বলেছেন। 
নবাবী আমলের তখন ভগ্নদশ] ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ-পরিবারে 
গৃহ-বিবাদ, আভ্যন্তরীণ অভাব-অনটন+ জনজীবন বিপর্যস্ত প্রভৃতি 
কারণে প্রজাগণ নবাবী শাদন আর সামন্ত প্রড়দের শোষণ 
হতে মুন্তি লাভের জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থার 
সমশের ত্রাণকর্ত1| হিসাবে আবিডূতি হয়েছিলেন। প্রবাদ আছে, 
সমশের গাজী কালী সাধক ছিলেন এবং যুদ্ধের পুর্বে ব্রাঙ্ধণের 
সাহায্যে ব্রিপৃরা-স্থন্দরীকে পুজ। দিয়ে যুদ্ধে যেতেন । এসব কাহিনীর 
মূলে হয়ত এঁতিহাসিক সত্য কিছু নাই, তবে সম্ভবতঃ হিন্দু- 
প্রজাদের সমশেরের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ মনই এসব কিংবদন্তীর 
পেছনে কাজ করেছে । 

সুতরাং সমশের গাজীকে ত্রিপুরার ইতিহ!সে চোরঃ ড|ক!ত 
ঞিসাবে চিত্রিত করে এঁতিহাসিক সত্যকে বিকৃত কর] হয়েছে 
এবং সমশের গাজার প্রতি নিংসন্দেহে অবিচারই করা হয়েছে। 
ডঃ বিজিতকুমার দন্ত লিখেছেন, “সমশের গাজী পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত 
ব্ক্তি। অন্তত আলিবদির রাজত্বকালে সমশের যে খ্যাতি পেয়ে- 
ছিলেন তার প্রমাণ ব্ত্রপুরার রাজ মালার আছে। সমশের 
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গাজীর লোকান্তরের বেশ কিছুকাল পরেও তার স্থঘতি যে 
জনসাধারণের মধ্যে অল্লান ছিল, তাঁর নিদর্শন রয়েছে, তাকে 
নিয়ে লেখা মীর হবিরের “গাজী নামায়? |” 

সমশের গাজী ছিলেন ত্রিপুরার কৃষক, শ্রমিক মজুর 
মেহনতি মানুষের প্রতিনিধি স্বরূপ । তার এই বিদ্রেরহের ফলেই 
ব্রিপূরার দীর্ঘ দিনের অবহেলিত, শোধিত কৃষক, শ্রমিক, দরিক্র 
প্রঞ্জা সাধারণের মধ্যে রাঞ্নৈতিক চেতনার উন্মেষ ষটে। তার! 
তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা লা করে। প্রজা-সাধারণই 
যে প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, এই উপলব্ধি তাদের 
হয়েছিল | তার। বুঝল, জনসাধারণ ইচ্ছা করলেই শাসকের 
পরিবগ্তন সাধন করতে পারে। স্থৃতরাং সমশের গাজীর নেতৃতে 
এই বিদ্রোহ ত্রিপুরার জনমানসে গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ 
ঘটিয়েছিল। 

এই বিদ্রোহের পুর্ব পর্যন্ত ত্রিপুরার সংখ্যা লঘু সম্রদার 
বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায় ণিতান্তই অবহেলিত ছিল। 
সমশের গান্পী ধর্ম নিরপেক্ষ ভার আদর্শে অগ্প্রাণিত হয়ে হিন্দু- 
মুসলমান নিধিশেষে প্রজাদের মধ্য থেকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত 
করেন। এর পুর্ধে কোন মুসলিম ধর্মীলম্বী লোক উচ্চ রাঙ্জপদে 
নিযুক্ত ছিল বলে কোন নজির পাওয়! যায় না। পরবত্তাকালে 
ত্রিপুরার রাঞ্জারা এই সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের গতি কিছুটা উদার 
দুটি ভঙ্গী গ্রহণ করেন এবং ধর্ম-নিরপেক্গতার আদর্শে কিছুটা 
অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন । 

পরিশেষে বলা যায় যে অন্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
সমশের গাঙ্জীর নেতত্বে ষে প্রজাবিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল, ত 
ত্রিপুরার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাক্ন। এই বিদ্রোহকেই 
ত্রিপুরার সংমন্ততস্ত্রের বিরুঞ্চে প্রথম নু-সংঘটিত সংগ্রাম হিসাবে 
গণ্য করা যেতে পারে। এই সংগ্রামের ফলেই ত্রিপুরায় 
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সর্ব প্রথম সামন্ততঙ্রের ভিত্তি কেপে উঠেছিল । এই সংগ্রামের 
ফলশ্রুতি হিসাবে দেখ! যায় ত্রিপুরার রাজারা পরবর্তা-কালে 
তদের শোষণ সীমিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ধীরে ধীরে 
নিক্ধরদান, প্রজাদের উপর থেকে “তিতুন” “জুলাই” প্রর্ততি কু-প্রথা 
ও মুসলমান প্রজ্ঞাদের উপর আরোপিত “কাজিয়ানা করের' বিলোপ 
সাধন এবং ভৃমি-রাজন্ব হাঁস কর] হয় ব্রিপুরায় সমশের গাজীর 
নেতৃত্বে যখন বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তখন শ্ারতবর্ষের বিভিন্ন 
রাজ্যে রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্্ব শীর্বিন্দুতে অবস্থান করছে। এই 
অবস্থায় ত্রিপূরার মত ছোট রাজ্যে বিচ্ছিন্নভাবে সামন্তুতত্ত্রে 
মূুলোংপাটন করা সম্ভব ছিল না| সমশের গাজীর নেতৃহে 
এই বিদ্রোহ সামন্ততস্ত্রের বিদ্ধে সংগ্রামের *5 সৃচন! করেছিল 
মাত্র । স্থতরাং রাজনৈতিক আদর্শের দিক দিয়ে এই সংগ্রাম 
ছিল খুবই গুরুহপুর্ণ। 


+78১ 


এককালের উল্লেখযোগ্য বাবনাকেন্জ 
ফটিকরায় : অতীত ও বর্তমান | 


ফটিকরায় নামট1 অনেকের কাছেই ঘ্পরিচিত, বিশেষ 
করে যারা অপেক্ষাকৃত গ্াচীন | উত্তর জিপুরায় কৈলাসহর 
মহুকুমায় অবস্থিত মন্ুনদী দিয়ে ঘেরা অঞ্চলটির নাম ফটিকরায়। 
এর অনেক প্রাচীন এতিহা আছে। বিশেষ করে “্ষটিকরায়' 
নামটাই অঞ্চলের অতীত এতিহা বহন করছে] স্বাভাবিকভাবেই 
অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে এই “ফউকরায়' নামটা কি 


২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮ ইং) ১২ই পৌষ, ১৩৮৫ ৰাং দৈনিক 
সংবাদ পন্গিকায় গরক।শিত। 
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করে এল) এই নামের উৎ্পপ্তি প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করতে হলে 
এর ইতিহাস সম্পর্কে অল্প একটু আলোচনা কর] দয়কার। 
ত্রিপুরায় তখন কল্যাণ মাশিক্ের রাজন্ককাল ( ১১২৬--১৬৫৯)। 
তার রাজহকালে বেশ কয়েকবার মোঘলদের সাথে তাকে যুদ্ধ 
করতে হয়েছে । এবং প্ুতিবারই মোঘলরা ঠহটিহত হয়েছে। 
কিন্তু রাজত্বর শেষ দিকে একবার মোঘলদের সাথে যুক্ধে তার 
শেচনীয় পরাজয় ঘটে । পরিণামে সমস্ত কৈলাসহর বিভাগ 
তার হাত্ছাড়। হয়ে যায় এবং মোখলদের হস্তগত হয়। তখন 
দিলীর সিংহাসনে মোঘল সআাট শ।জাহান আর ব|ংলার শ।সন 
কা স্বলতান সুভ | কৈল।সহর বিভাগের শ।সনকার্ষ শ্রীহট্রের 
মোঘশপ শাসনকঠার গরতাক্ষ কর্তস্বাধীনে আনা হল) সমস্ত 
কৈল।সহ4 বিভাগের শ।সণকাধ পরিচালনার জন্য একজন 
“কারকোন' নিধুর্ত ঝরা হল। এই কারকোনকে দ্বানীয়ভাবে 
'কানকোই'ও বল] হত। এই কারকে।ন বা কানকোই এর সদর 
ক|ধালয় ছিল ফ্টিকরায় | সোন। রাষের পুন্ধ ফটিক রায় ছিলেন 
একজন কারকোৌন। তার ন।ম অনুসারেই এই অঞ্চলের নাম 
হয় ফটিকর।য়। কৈলাসহর বিভাগ যতদিন পধস্ত মেখলদের 
অধীনন্থ ছিল ততদিন এই ফ্দিকরায়ই ছিল এই বিভাগের 
সদর কার্দালয় | রাম মাপিঙ্যের রাজহকালে (১৬৭৬--১৬৮৫) 
সনের মুস্তাফা এবং অমল এ! নামে দুই পাঠান যোছ্ধা আর 
কিছু সৈন্য সামস্ত সাথে দিয়ে তিলক রায়কে দমন করার জন্য 
পাঠান হয়। তিলক রায় ছিলেন ফটিকরায়ে নিযুক্ত সর্বশেষ 
কারকোন । ঠিপুরার লৈন্যদের ছারা অশ্তকিতে আক্রান্ত হয়ে 
তিলক রায় সপঞ্জিবারে নিহত হন। 

াবতে অবাক লাগে তিনশ বছরেরও আগে আছকের 
এই ফট$কর।য় সমস্ত কৈলাসহুর বিভাগের (আয়তন বর্তমানের 
চেয়ে আরও বড় ছিল সদর কাধালয় ছিল। ফ।রা কয়েক যুগ 
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ধরে ফটিকরায়ে বসবাস করছেন, ভাদের আক্ষেপ করতে শোনা 
যায় “আহ! ফটকরায় কী ছিল, আর কী হল'। আজথেকে 
১০/২৫ বছর আগেও ফট্িকরায় যা ছিল, তার অনেক কিছুই 
আজ বিন্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেছে। কেবলমাত্র কিছু 
সংখ্যক গাচীন লোক তার স্মৃতি আজও ধরে রেখেছেন । এই 
ফটিকরায়েই ছোট-খাট একট পাট কল ছিল। ছাতির বাট 
তৈরীর কারখানা ছিল। ছেলেবেলায় এই প্রবন্ধকারের এইগুলি 
প্রত্যক্ষ করার ছ্ঘোগ হয়েছিল। এককালে ফটিকরায় ত্রিপুরায় 
একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবসাকেন্ত্র ছিল। ফটিকরায় বাজারের মত 
এত বড বাজার খুব কমই চোখে পড়ে। ২০/২৫ বছর আগেও 
এখানে পোমবারে যে হাট বসত তাতে এত লোক সমাগম 
হত এবং এত জিনিসপত্রের আমদ'নী হত যে এত বড় হাট 
ত্রিপুরায় আর কোন গ্রামাঞ্চলে বসে কি না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ 
আছে। আর এই হাটে যে গরুর বাজার বসত খুব সম্ভব ত৷ 
উদ্থর ত্রিপুরায় সবচেয়ে বড় গরুর বাজার ছিল। ব্রিপুরার 
বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকজন এসে এই হাট থেকে গরু কিনত। 
এখনও অবশ্য সোমবার এবং বুহুস্পতিবার হাট বসে তবে 
আগের মত জনসমাগম ও জিনিস পরের আমদ।নী আর হর 
ন]| কয়েক বছর আগেও এখানে শুহ্ধ দপ্তরের অফিস, বড় 
থান? বন দপ্তরের অফিস গুভতি ছিল যা বর্তমানে অতীতের 
স্মৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে | অবশ্য এগুলির ভগ্নাবশেষ এখনও 
একেবারে মুছে যায়নি, যা মাঝে মাঝে অতীত ন্মুৃতিকে স্মরণ 
করিয়ে দেয়। থানা অবশ্য এখনও ফটিকর।য় নামটা মুছে ফেলতে 
পারেনি, কগ্টিকবায় থান] নাম নিয়েই পাশের একটা গ্রামে 
(সায়দা বাড়ী) স্থানাশ্থরিত হয়েছে। 

সভ্যতা সংগ্কতি তো এগিয়ে চলছে। কিন্তু কষ্টিকরায়ের 
দিকে তাকালে ঠিক উলট্টোটাই মনে হয়। ফটিকরায়ে সভ্যতার 


ত্রিপুর। ৫ সেকাল- একাল ৩১ 


আলে যেন দিন দিন নিশুরাভ হয়ে আসছে। অফিস কাছারী- 
গুলো ধীরে ধীরে প৷ গুটিয়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত হচ্ছে। এক 
কালের উদ্রেখযোগ্য ব্যবসা কেন্ছের দিকে তাকালে সত্যিই হুঃখ 
ন] করে উপায় নেই] দোকানপাটের সংখ্য] অবশ্য আগের 
চেয়ে কিহুটা বেড়েছে | তবে এখানকার ব্যবসায়ীরা জীবন্ত 
ধেধ্যের শ্রতীক। ছোটখাট অনেক দোকানীই দিনের বেলায় 
বসে বসে মাছি তাড়ান-- মাঝে মাঝে ছু-একজন খরিদদার 
যদিও বা আসে। আর সন্ধ্য/ হলেই দোকান ঘরগুলি টিম টিম 
করতে থাকে । তারপর ধীরে ধীরে দোকানের ঝাঁপ নেমে আসে। 
তবে অনেকেই পাট গুায়েছেন; আবার অনেকে নতুন আশান্ব 
পাট খলেছেন। জিনিসপঞ্জের দাম আকাশ ছোয়া। অবশ্য 
বাবসাময়ীদের এর জন্য খুব একট দোষ দেওয়া যায় না। 
কেন না ফটিকরায় পখ্যন্ত তাদের মাল পৌছাতে বেশ কিছু 
অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয়] অবশ্য স্থষোগ পেলে ব্যবসায়ীর! 
শ্া৬াবিকভাবেই মুনাফা একটু বেশী নিয়ে থকে। আর 
ফ্টিকরায়ে কে) সেই স্থযোগেন অভ্।ব নেই। 

সবচেয়ে মারাআক হচ্ছে এখনকার যেগাযোগ ব্যবস্থ। | 
সাধারণত: কোন যানবাহন এখানে আসে ন, তবে নিবাচনের 
প্রাকালে মাঝে মাঝে ছু'একটি জীণ গাডী দৃষ্টিগোচর হয়। 
এছাড়। কদ|চিৎ সরকারী গাড়ী অথবখ| কোন কোন ব্যবসায়ী 
গাড়ী দেখা যায় | এখনও ফটিকরায়ের ছোট ছোট ছেলে- 
মেয়েদের কাছে একটা ভঙ্গ জীপ-গাঙা দশর্নীয় বস্ত। এ 
থেকে সহজেই অনুমেয় ফটিকরাষেব প্রগতি কোন দিকে বইছে। 
বিশে করে বর্ধাকালে ফটিকরায়বাসীর সবচেয়ে করুণ অবস্থ। 
হয়। ফটিকরায় থেকে বুমান্ধাই পায়ে ইাটা-যে কাচা রাস্ত। 
তাতে প্রতিদিন বহুলোক যাায়।ত করে। বযাকালে এক হাটু 
কাদা ভেঙ্গে কুমারঘাট পৌছাতে হয়। বহুকাল ধরেই এইহাৰে 
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কাদা €েক্ে পথচারী পথ চলছেন। এলাকাবাসীদের মধ্যে 
অনেকেই কমিকাজের উপর নির্ভরশীল | কিন্তু কৃষকর] তাদের 
পণ্যের উচিত মুল) থেকে বঝিত। যোগাযোগের অব্যবস্থার দরুণ 
তাদের নির্ভর করতে হয় ব্যাপারী ও ফড়েদের উপর। আর 
চাষ--সেই মান্ধাত। আমলের মন্ভই হয়ে আসছে । সরকারী 
অঞ্সাররা ষেহেত এসব অবহেলিত অঞ্চলে যেতে চান না-- 
সরকারী আন্ুঝুল্যে আধুনিকসম্মতভ।বে চামও হতে পরছে 
না। সেচ ব্যবস্থা নেই, তাই ফলন ভাল হয় না। 

গত ৩* বছরে অবস্থ'র উন্নতি বলতে ফটিকরায় বাজারে 
কয়েকটা “সেভ হয়েছে, রাশ্থার সংস্কার সাধন করা হয়েছে, 
আর গ্রামীন বৈদ্বাকিকরণ প্রকল্পের ফলশ্রতি হিসাবে এখানে 
বিদ্যুৎ এসেছে। সম্প্রতি গ্রামীন বাংকের একটি শাখারও উদ্বোধন 
করা হয়েছে | ফটিকরার় উতর মাধ্যমিক বিস্তালয়ে শ্ুন্দর 
দালান উঠেছে / এলাকাবাসী কয়েত্জন ব্যক্তির নেহাং ব্যক্তিগত 
প্রচেন্টীতেই ত। সন্তব হয়েছে। 

ফটিকরায়ে দাড়িয়ে অতীত এবং বর্তমানকে পাশাপাশি 
রেখে যদি একটু পর্যালোচনা করা যায়, তাহলে যে কেউই 
ফটিকরায়ের জন্য সত্যিই ছুঃখ করবে । আধুনা বামফ্রন্ট সরকার 
ক্ষমতায় আসীন হয়েছেন। বাতাঁর।তি ফটিকরায়ের সমস্থ সমস্যার 
সমাধান সম্ভব নয়। উবে ফ্টিকর|য়বাসী নিশ্চয় আশ1 করবে, 
এই সরকার অচিরেই এই অবহেলিত অঞ্চলের অবহেলার অবসান 
ঘটাতে সচেষ্ট হবেন। 


৮৮০৪ 
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ত্রিপুরার কুকি সম্প্রদায় : 
ক্ষিপ্ত পর্যালোচন]। 


ভ্রিপুরার পারত্য অঞ্চল বন প্রাচীন উপজাতি ও মিশ্র 
উপজাতির আবাসস্থল । বিশেষজ্ঞ পণ্তিতগণের মতে বিতিন্ন 
পার্বত্য উপজাতির একসময়ে সমতল ক্ষেত্রেই বাস করত। কিন্তু 
কালব্রমে বিভিন্ন মানব গোর শাখা-প্রশাখার সাথে যুদ্ধ- 
বিঞহে পরাজিত হয়ে এর] পারত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে 
এবং শ্জানীয় আবহা1ওযা ও অবশার সাথে সামগ্তম্ত শ্াপন করে 
পাবত্য অঞ্চলেই বসবাস গুক করে। আবার অনেকে মনে 
করেন, এদের আদিম ব|সহ্থান পবততময় ছিল। ফলে এর! 
পার্বত্য অঞ্চলকেই ব্রসবাসের জন্য বেছে নিয়েছিল । এই 
উপজাতিদের মধ্যে কুকি সম্প্রদায় অন্যতম। কুকির! মঙ্গোলয়েড 
নামক এক বৃহ মানব গোষ্ঠীর শাখা । ত্রিপুরায় বসবাসকারী 
বুকিদের প্রধানত: ছুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-_ “দারলং 
কুকি” এবং “রখুম কুকি' | দারলং কুকিদের বল! হয় “মার-মি? 
*অর্থাং উত্তরাঞ্চলের লোক। আবার রখুম কুকিদের বল হয় 
“সিম-মি অর্থাশ দক্ষিণাঞ্চলের লোক। 

কুকিরা ঠিক কখন ত্রিপুরায় এসেছিলঃ এ ব্যাপারে নিশ্চিত 
কিছু বলা যায় ন1| 'তবে অনেকে মনে করেন, কুকিদের বিভিন্ন 
শাখা বিভিন্ন সময়ে ত্রিপরায় প্রবেশ করেছিল | শ্রীরামগেোপাল 
সিং তার “013 06170100157 গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ষে 
কুকিদের যে শাখা ভিপুরায় বেশ করে,তার! ত্রিপুরার রাজার 
বণ্যতা ম্বীকার করে এবং প্রবত্তাঁক।লে হালাম' নামে পরিচিত 
হয়| এই হালামর] রিপুরায় 'মিল! কুকি নামে খ্য।ত। বুঁকিদের 
অন্যান্য শাখা য। পরবর্তা সময়ে ত্রিপুরায় €বেশ করে, তার! 
হল দারলং এবং লুসাই | বুকি এবং লুসাই-শবগত দিকদিয়ে 
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পার্থক্য থাকলেও জাতিগতন্ভাবে কোন পার্থক্য নেই। 

অনেকে মনে করেন হালাম শব্দটি হা? (মাটি) এবং “লাম।' 
(পথ)-এই শব্দ দ্রইটি থেকে এসেছে। ত্রিপুরা ব্রিপুরীদের 
হার অধিকৃত হওয়।র পর্সে কুকিরা যাযাবরের মত একস্থান হতে 
অন্যগ্ানে জুমচাষ করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করত | মাটির 
পথই ছিল তাদের জীবনের অবলম্বন | তাই তার] পরবর্তীকালে 
নব।গতদের কাছে হালাম নামে পরিচিত হল | অবশ্য অনেকে 
ভিন্ন মতও পোষণ করেন। হালামগণ যে কুকি বংশোদুত সে 
সম্পর্কে ১৩৪০ তিং (১৯১ ইং । সেন্স।স বিবরণীতে বল৷ হয়েছে, 
"হালামগণ কির একট শখা। যে সঞ্ল কুকি গ্রথমতঃ 
ত্রিপূরেশ্বরের বশ্যত] শ্শকার করিয়াছিল, 'ত।হারাই হালাম নামে 
অঠিহিত হইয়াছে। ইহাদিগকে মিলা ধুকি বলে। ইহারা 
শিবের সম্পন বলিয়া আত্মপরিচয় গদান করিয়। থাকে ।” 
ব্রজেন্দ্র দন্ত শত্রিপুর! রাঙ্গে ত্রিশ বঙসর” (ধন্ননগর বিবরণ ) 
এছ অন্ুন্গপ অভিমত রেখেছেন ] * [10010150963 136 [01000 157 
গ্রন্থেও এর সমধন পাওয়া য।য়। 

রাজমালায় উন্েখ আছে, [পুর রাজবংশীয়দের অধিক্ত 
হওয়ার পুর্বে থিপুরা "কিরাতদের থারা অধ্যধিত্ত ছিল। এই 
কিরাতরাই পরবত্াকালে কুকি নামে আখ্য।ত হয়। আতাধ্য 
স্বুনতিবুমার চট্টোপাধ্যায় ভার 10175150508 8711 (৬০), 
১১৬], ০ 2] ১5 3 0526--179) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন £ 

“01816001015 00106910588 20 110108121)0 
072,701) 02 88061010101) 4৯551) 18,00-1৬০00£010108. 
প1)59 055৪ 81080)60 1 131)10)9 900 91064: 09 
1৯5৩ 5৩06160 11 8 [81019 5001616)8 1110)63 77) ৮ 20))0007 
800 15591)51 111)13 93 61] 2৪ 10 106 00151898008 
1011] 6503 [০0017030081 800 109010901 00৫9 
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98006 15 19069 0100070810০ 11000155505 1761৩ 
61357 001058৫ ৪০ 1280901808 8€06100 ০৫ 6186 10901916, 
প*0659 [0৫-1৬1০০00919105 21৩ 100 ৮০ 610৩ 4/১535,00686 
2০০৫ 136062106০8 &3 (19210 20 001 01)119, 00288 10690 
8৫0919880 &৪ 2 90080005105 ঞ0)0 11901100519 12008 (92 
চ1)911) ?? 

এদের জাতীয় সাধারণ নাম 'খমাক' | পূর্বববঙ্গবাসী 
বাগ্ালীরা এদের নাম দিয়েছিল *কুকি'। আসামের কাছাড়ীর! 
এদের নাম দিয়েছিল লুছাই* এবং পরবত্তাঁকালে ইংরেজরা 
এদের নাম রেখেছিল 'লুসাই”। ককবরক ৬াষায় বুঁকিদের বলা 
তয় “ছিকাম» মণিপুরী ভামায় বলে খংজ।ইস'। বুকি ভাযাতেও 
কুকির ভিশন 'হ-য়েম'। এই সম্প্রদায়ের লে।কেরা নিজেদের 
বুকি অথবা লুস।ই 'লামে পরিচয় দিতে কোন প্রকার গর্ব বোধ 
করে না, বরং কি?টা স'কোচিত হয়। তার! সাদারণতঃ তাদের 
প্রধান বা বিখ্য।'ত দলপতির নামান্ুসরেই নিজেদের পরিচয় 
দিয়ে থাকে | গাই? শব্দট বিশেষ অর্ব্ঞ্জক| পু অর্থ 
মাথা, আর "ছই' অর্থ কাটা । য|রা ম'থা কাটে তারাই 
লুছ্াই | 1, 1১120 তার 1111] 62065 01 0919165501 
৪০0০এ 0৬611973 11)071510)” এুস্থে অনুরূপ মত পোষণ করলেও 
[,. 09101)61 ধা, 9108652€8৮ ভার ৮11৮150১108] 2088 
0140৬৮ এন্ছে ডিন্ন মত পেষণ করেছেন | ত।র মতে কেবলমা 
নরমুণ্ড শিকাই কোন গাম আগ্মণের পেছনে লুসাইদের মুখ্য 
উদ্দেশ্য ছিল না। তারা নান| জনপদ আক্রনণ করত সাধারণতঃ 
লুণ্ঠন এবং দ/স-দাসী সংএহের জন্য। তারা যুদ্ধে বিজিত শঞ্র 
মস্তক ছিন্ন করে নিয়ে আসত কৃতিত্ব ও সামজিক শ্বীতির 
জন্য | প্ররুতপক্ষে লুসাই বলতে বহু পরিবারের লোকদের বুঝায়। 
লুসাই হুল বংশের নাম। এই বংশ খন্গুর, পছুআও১ ছংতে, 


৩৬ ত্রিপুরা : সেকাল- একাল 





ছোংতে, ছোংআছেং প্রভৃতি অনেক পরিবারে বিভক্ত । আর 
প্রত্যেক পরিবারেও রয়েছে বেশ কয়েকটি শাখা। 

১৩৪০ ঝ্রিপরাকের (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) ত্রিপুরা রাজ্যের 
সেন্নাস বিবরণীতে উল্লেখ আছে, পইতু, বেনটুট, থাংলুয়া, লাইকং, 
বংখই, মিপেলঃ নামতে, ছাল্যা যুন, কুনতেই, নেনতেই, 
জংতেই, ব|ংচন, খারং প্রভৃতি দফা বা সম্প্রদায়ের লোকের! 
কুকি] অবশ্য প্রথম পাঁচটি দফার কুকিই ভিপুরা রাজ্যে 
বসবাস করছে। এই রাজের কুকিরা সাধারণতঃ দারলং ও 
লুসাই নামেই অভিহিত হয়ে থাকে । দারলংর] যাঙ্গুর এবং 
পছুআও এই দ্রই ভাগে বিভক্ত । যাঙ্গুররা উচ্চ সামাজিক মর্ধাদ। 
ভোগ করে থাকে। যাচ্গুররা আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত; 
যথা ক) যান-রিংবাওং, খ) বাওলটে, গ) রাণটে, 
ঘ) জেঠে, ও) ইনভাং চ) হামটে, ছ) যাংসা, জ) সোয়ান, 
ঝা) ছোয়াংকল। পুআওরা ও কয়েকট ভাগে বিভক্ঞ যথা _ 
ক) ছুইংগো, খ) ছুইহাংং গ) জেকেংং ঘ) খালরিং, 
উ) রংখুম ইত্যাদি] 

১৯৭১ সালের সেন্লাস বিবরণী অনুসারে বিপুরার কুর্দের 
সংখ্যা ৭৭৭৫ জন।| ইহার। সাধারণতঃ ত্রিপুরার কৈলাসহর, 
ধর্মনগর, খোয়াই, উদয়পুর, কমলপুর, অমরপুর এবং সদর 
মহকুমা বসবাস করছে। এর মধ্যে কৈলাসহর মহবুমায় 
সর্বাধিক কুকি জনবপতি (৩,২২৭) । ত্রিপুরার উপজ্ঞাতি 
জনসমহির ( ৪.৫০১৫৪৪) শতকরা ১৭২ জন কুকি। শিক্ষার 
দিক দিয়ে ইহারা অন্যান্য উপজাতিদের তুলনায় অন্কে9 
অনগ্রসর । কুকিদের মপ্যে শিক্ষিতের হার শতকরা ১২ ১৬ জন। 

অষ্টাদশ শতানদপীর শেষভাগ পর্বস্ত সমগ্র কুকি উপজাতি 
গুভাপশ।লা হ্রিপুরার রাদ্গণের অহীনতা পাশে আবদ্ধ ছিল। 
ভিপুরার রাগাদের স.মন্তত গ্রিক শোষণ উতপীযনে অস্থির হয়ে 
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এই স্বধীনতাপ্রিয় উপজ:তি নিজস্ব স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার 
ভন্ত বছ্ধপরিকর হয়। অবশেষে অস্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে 
মহারাক্ম কৃষ্ণমাণিক্যের শাসনকালে পইতু কুকিদের গুধান সর্দার 
শিববুত বু কুকি পরিবার নিয়ে ত্রিপুরার মহারাজার অধীনত 
পাশ ছিন্ন করে এবং নিজেদের ম্বাধীন বলে ঘোষণা করে | 
পরবর্তাক।লে এদের একাংশ আবার ত্রিপুরা রাজ্যে ফিরে এসে 
গ্রিপুরার পার্বজ্য অঞ্চলে বসতি শ্টপন করে। অপর অংশ পার্বত্য 
প্রদেশে নিজেদের স্বাধান রাজ্য প্রতিষ্ঠ করল) এদের মধ্যে 
ত্রিপুরার পুর্ব ও উত্তরাঞ্চলব|সী পইতু কুকির! সর্ববাপেক্ষা দর্ধষ। 

বঙমানে কুঁকিরা বিস্তীর্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে। এদের 
একাংশম।ত্র পাতা ত্রিপুরার অধিবাসী | অন্যান্য উপজাতি 
হতে এদের আকুতি একটু ভিন্নরূপ। এদের গায়ের রষ্ট একটু 
মলিন, উন্নত নাসিন্কা পাতলা ওঠ । মাঝে মাঝে ঘন কৃনঃ 
দাটি-গোফও পরিদৃষ্ট হয়। এদের জীবনযাত্র। খুব সরল। 
সাধারণতঃ পাহাড়ের চূড়ায় ৫" থেকে ৬ (ফুট) উচু বাশ ও 
বেতের ছারা নিমিত ঘরেই এরা বসবাস করে। প্রতিগুহে প্রায় 
ত্রিশ চল্লিশ জন পোক বাপ করে। এক-একটি বাড়ী এক-এক'ট 
গ্রামের মত।| এদের সমাজ বন্ধন খুব দৃঢ় | সামাজিক নিয়মের 
লঞ্ছনের জগ কঠে!র দণ্ডবিশান করা হয়। প্রতি সম্প্রদায়ের 
প্রান ব্যক্তি এ সন্গ্ুদায়ের রাজ।| ঝুঁকি রাজাদের ক্ষমত। 
সীমাবদ্ধ হলেও যুদ্ধের সময় তাদের ক্ষমতা অসীম 

জুমচাষই এদের প্রধান উপজীবিকা। জুমচাষের জদ্য 
তারা নভেম্বের / ডিসেম্বর মাসে ভরঙ্গলের একটা অংশকে কেটে 
পরিক্ষার করে। মার্চ / এপ্রিল মাসে সেই শুকনে! জঙ্গলকে 
আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। তারপর প্রথম বৃঠির পরই “তাকল' 
দিয়ে গত করে ধান, পাট, গম ইত্যাদির বীজ বপন করে। 
এর জন্ত অন্য কোন প্রকার চ'ষের দরক;র হয় লা। 
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জন্য শাসিত ত্রিপুরায় জুমচাষের জনক জুমিয়াদের কোন কর 
দিতে হত ন1| পরিবর্তে তাদের পরিবার পিছু ১ টাক] থেকে ৮ টাকা 
পধন্ত ঘরচুক্তি খাজন! দিতে হত। অবশ্য রাজ-কর্মচারীরা 
ঘরচুক্তি খাজন] থেকে মুক্ত ছিলেন | কুকিরা রাজার সেনাবাহিনীতে 
কাজ করত। তাই অনেক সময় সেনাবাহিনীতে কাজ করবে 
এই শে কুকিদের সর্ধপ্রকার খাজন। থেকে অব্যাহতি দেওয়া 
হত। পূর্বে কুকির খুব সহজ সরল জীবন-যাপন করত | তাদের 
অর্থনীতি ছিল স্বয়ংস'পূর্ন। একমাত্র লবণের জন্য তাদের নিকটবর্তা 
বাজারের উপর নির্ভর করতে হত। আর এ সকল বাজ।রে 
তাদের জুমে উৎপন্ন পণা সামগ্রী বিক্রী করত। কিন্তু ধীরে 
ধীরে তাদের পারিপাণ্থিক অবস্থা পরিবতিত হল | তদের জীবন" 
যাত্র/ এবং অর্থনীতিতে অনেক জটিলতার স্য্ট হল । অনেকে 
মনে করেন তাদের জীবন-যাল। এবং অর্থনীতির এই ব্যাপক 
পরিবর্তনে শ্রীর্টধর্ম যথেস্ট প্রভাব বিস্তার করেছে । বর্তমানে 
কুকিদের মধ্যে অনেকেই স্থায়ী কৃষিকার্ধ করে জীবিক! নির্বাহ 
করছে। কিন্তু তাদের পক্ষে জুমচাষ সম্পূর্ণভাবে পরিহার কর! 
সম্ভব হয়নি, কারণ তাঁদের জীবন যাত্রা, ধর্মায় বিশ্বাস এবং 
সংস্কৃতিতে জুম কুষি পদ্ধতি ওতো প্রতোভাবে জড়িত। 

যে সমস্ত খাদ্ক খেলে বে।গ, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ইত্যাদি 
প্রতিরোধ করা যায়ঃ সে সকল খাস্ভই সাধার-৩ঃ তারা গ্রহণ 
করে। তবে মংসই এদের প্রিয় খাগ্ভ। হরিণ, শশক, হ[তী, 
ঘোড়া, ব,নব, বিল) অজগর, ব্যাঙ প্রভৃতির মাংসই এরা আহার 
করে থাকে। পশ পক্ষী শিকার কুকি্দের অর্থনীতিতে একটা 
বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শিকারের মধ্যে তাদের সবচেয়ে 
প্রিষ হাতী শিকার। কিন্তু বঙমানে সরকারী নিষেধাজ্ঞ।র ফলে 
কুকিদের মধ্যে শিকারের প্রবণতা দিন দিন হাস পাচ্ছে। 

পুরুষদের তুলনাস্ব স্্ীলোকেরাই অধিকতর স্বাধীন । অনেক 


1] 
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পুরুষই স্ত্রীলোকের উপর নির্ভরশীল । রমণীর! সাধারণতঃ সাজ- 
সজ্জা ভালবাসে | তারা গলায় এক বিশেষ ধরণের মাল পরে, 
তাকে তারা “মিসি* বা “রাথই” বলে। এছাড়া গলায়, হাতে 
নান| ধরণের পাথরের মালা, হাতীর দাতের অথবা! মহিষের 
শিং এর চুড়ি পরিধান করে। তবে ক।পড়ের সাজ-সজ্্ার প্রতি 
আকর্ষণ তুলনামূলক-ভাবে কম। কুকি রমণীরা নিজেদের তৈরা 
“পাছরা' (নাতিদীর্ঘ একখান] কাপড়) পরিধান করে এবং খুকে 
একখণ্ড কাপড় “রিয়া বেঁধে রাখে । কিছুকাল আগেও কুকি 
পুরুষরা সৃতি কাপ্ড়ের একথণ ল্যাংটি' পরিধান করত, য|কে 
তাদের ভাষায় বল হয় “মসল-রেম' | কালক্রমে কুকিদের 
অনেকেই 'পমপুর' (স।ট) এবং “পনসেং (ধুতি) পরিধ!ন করতে 
অভ্যস্ত হল। বরঙ্মানে বিশেষ করে তাদের মধ্যে গ্রষ্টধর্মের 
প্রভাবের ফালে এবং জ্অন্কান্য সম্প্রদায়ের সংস্পশে এসে মেয়েরা 
স্কার্ট-ব্লাউজ এবং লম্বা গ/উন পরিধান করে| পুরুষর1ও অন্যান্য- 
দের মত সা্ট-পেন্ট পরিধান করে | মেয়েরা সাধারণত: কালে! 
রঙ-এর গাউন, ফ্রক ইত্যাদি অধিক পছন্দ করে। 

কুকির সাধ।রণতঃ নিজেদের জন্প্রদায়ের বইরে কোন 
বৈবাহিক সম্পর্ক করে না। বিবাহে কোন প্রকার সামাজিক 
'রীতি-নীতি পালন কর! হয় না] ছেলে-মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক হলেই 
বিবাহ দেওয়। হয়| কোন অবিবাহিত ছেলে এবং মেয়ে পরস্পরের 
প্রতি অনুরন্দ হলে, তাঁদের অঠিবাবকর! একজন মধ্যস্থতাকারা 
মাধ্যমে পরস্পরের কাছে বিবার প্রস্তাব পাঠান। তাদের 
কাছে সমস্ত বংসর ছুইটি খহুতে বিভক্ত, যথাথাল' অর্থাৎ 
শুক খতু এবং “ফার' অর্থাৎ বর্ষা খতু | অগ্রহায়ণ মাসকে তার! 
খালা খাল" বলে। তাদের বিশ্বাস, অগ্রহায়ণ মাসে কোন বিবাহের 
প্রস্তাব পাঠানো অকল্যাণ কর। বিবাহের প্রন্ঠাব সাব্যস্ত হলে 
ছেলের বাবা মেয়ের বাবাকে বিবাহের চুক্তির নিদর্শন হিসাবে 
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৮ টাকা প্রদান করেন। বিবাহের জন্য ছুই বোতল দেশী মদ 
এবং একটি মোরগ প্রয়োজন হয়| ওঝাই নবদস্পতির মঙ্গল 
কামনা! করেঃ কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করেন | তারপর নাচ, গান, 
ভোঞ্জ এবং মগ্ত*পানের মধ্য দিয়ে বিবাহ উৎসব পালন করা 
হয়| বিধবার! ইচ্ছ| করলে পুনরায় বিবাহ করতে পারে। 
তবে স্বামীর মৃত্যুর এক বংসরের মধ্যে কোন বিধবা পুনর।য় 
বিবাহ করতে পারে না । বন্ধমানে গ্রীউ।ন কুকিদের বিবাহ 
সাধারণতঃ চার্চেই হয়ে থ|কে। চার্চ কর্তৃপক্ষ বিবাহ সম্প্ন 
হয়েছে এই মর্মে নবদম্পততিকে সার্টিধিকেট দিয়ে থাকেন। 
বিবাহের পরবর্তাকালে স্বামী-স্্রীর মধ্যে মঙা?নক্য হলে উভয্ষের 
সম্মতি নিয়ে তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদও হতে পারে। 
কারণ বিবাহ তাদের কাছে একটি সামাগ্িক চুক্তি ছাড়া আর 
কিছুই নয় । সামাজিক কঠোরতার কারণেই হয় সামাপ্সিক 
ব্যভিচার কম। অবিবাহিত স্ত্ীপুরুষের মধ্যে ব্যভিচার যদিও 
ব একটা দোষের নয়, কিন্তু বিব।হিত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে 
ব্যঠিচ|রের জন্য কঠোর সামাজিক দণ্ড বিধান কর হয়। 
কুকির পরম'কল্যাণময় সর্বশন্তিম।ন ঈশ্বরে বিশ্বাসী । 
তার! জণ্মান্তরবাদে বিশ্বাস করে। এই কারণে তাদের দলপতির 
খত হলে মৃতদেহের সাথে সমতলব।সী লোকদের মাথা কেটে 
সমাহিত কর] হয়। তাদের বিশ্বাস) যৃতদেহের সাথে যত 
বেশী কাটা] মাথা দেওয়া যাবে, মুতের পরবতাঁ জীবনে 
তত বেশী ম্বখ হবে | কুকিরা রোগ, মহামারী এবং 
সমস্ত অশ্রসশক্ষির দেবতা “পাথিয়াল' এর পুডা করে। এই 
পুজা যিনি করেন, তাকে বলা হয় “থিয়মপু*। এছাড়া 
তারা! তরপা ব| শিব, লক্ষী; ইন্দ্রই, রোদনাঃ তাওয়[ল- 
পাথিয়েন, দ|ইরই, খাওয়াছুলাল এবং জুম পুজ! ইত্য।দি করে 
থাকে। বর্তমানে যুবকদের মধ্যে অধিকাংশই গ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত 
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হয়েছে। কাছেই তার! ত্রীনধর্মীয় বীতি-নীতিতেই অন্যন্ত। 
উপসংহারে বলা যেতে পারে যে সভ্যতার অগ্রগতির 
অনুপাতে কুকিরা আজ অনেক বেশী পম্চাংপদ | আজ পৃথিবীর 
সর্বত্রই ধনতন্ত্র ধবংসপ্রায় | সমাজতন্ত্রকে কায়েম করার ডের 
সংগ্রাম চলছে। কিন্তু বুকি তথ! উপজাতিরা এখনও তাদের 
প্রাকৃ-সামপ্তযুগীয় অর্থনীতিকে আকডে ধরে আছে। পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদ|য় প্রায় নিশ্চি্ হওয়ার 
পথে। বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপ ছাড়া এই নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে 
পতনোমুখ উপজাতিদের রক্ষা করা সম্ভব নব । ত্রিপুরায় বিভিন্ন 
সময়ে উপজাতিদের স্বার্থে বিচিন্ন ব্যবস্থা এুহণ করা হয়েছে 
সন্য, কিন্তু এগুলি প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই তুর্ল | ভাবর 
কমিশনের ন্প।বিশ অন্ুনারে উপজাতিদের উন্নয়নকল্পে অনেক- 
গলি ৮1051 108৬6101760 131008৮ গঠন করা হয়েছে। 
কিপ্ত যে টদ্দেখ্য নিয়ে 01০৮-লি গঠন করা হয়েছিল, 'ত। 
খুব একটা ফলপ্স্‌ হয়শি। অধুনা উপজাতিদের জমি হস্থান্তরঃ 
য়ংশ|সিত উপজাতি জেলা পরিষদ গঠন ইত্যাদি বাবস্থা 
সরকারা উদ্ভেগে গ্রহণ করা হয়েছে । এগুলি নিঃসন্দেছে 
প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। স্বযংশ।সিত উপজ।তি জেলা পরিষদ গঠন 
করে উপজাতির নিগ্গদের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের জন্য নিজেরা উদ্যোগী হয়ে বিশিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে 
পারবে । এতে তাদের লুপ্ত-প্র।র সংস্কৃতির পুনকজ্জীবন ঘটবে 
এবং তাদের সামাঞ্জিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বর।গ্রিত হবে। 
এছাড়। আশু যে বাবস্থা্চলি গ্রহণ কর] যেতে পারে, তা হল-_- 
আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কৃষি পদ্ধতিতে যাতে তার! অভ্যস্ত হয়ে 
উঠে, সেই জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং সরকারী সাহাষ্য সহায়তার 
ব্যবস্থা করা দরকার দালাল, ফরিয়। ব্যবসায়ী এবং মহুতদারদের 
কবল থেকে তাদের মুক্ু করার জন্য তাদের উৎপাদিত পণ্যের 
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যাতে উপযুক্ত মুল্য পায়, সেদিকে সরকারী দৃষ্টি দেওয়া দরকার 
বিনামুল্যে বীজ, সার, চারাগাছ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কৃষি- 
সরঞ্জাম সরবরাহ করতে পারলে দারিদ্রের পীড়ন থেকে হয়ত 
তাবা কিছুট] অব্যাহতি পেতে পারে। শিক্ষায় সংস্কৃতিতে যাতে 
তার! অন্যান্যদের সাথে সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে চলতে 
পারে, তার বাবস্থা করা দরকার | পরিশেষে বল উচিৎ এই 
সহজ সরল নিগীহ উপজ!তির উপর সময় মত উপযুঞ্ণ দৃষ্টি 
ন] দিলে, অগ্তীতের মত ভবিষাতেও এদের ভয়ঙ্কর রূপ প্রকাশ 
পেলে, নিঃসন্দেকে সমগ্র জাতির অমঙ্গলই ডেকে আনবে । 
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সংবিধানের পঞ্চম তপশীল ও 
ত্রিপুরার উপজাতি সমস্থা|। 


সংবিধানের ২৪৪ ধারায় বিশেষ ব্যবস্থা আছে যে কোনও 
অনগসর অঞ্চল তা যে কোন অঙ্গরাজ্য অথবা কেন্দ্রশাসিত 
অঞ্চলে থাবুক না কেন সেই অঞ্চলকে 9910800100 ৪1688 
এবং সেই অঞ্চলের উপজাতি আদিবাসীদের 9০1)5981৩৫ 
8108$ হিসাবে ঘোষণা করা যেতে পারে। পঞ্চম তপশীলের 
৬--৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে রাগুপতি সংসদের আইন 
প্রণয়ন সাপেক্ষে যে কোন অঞ্চলকে তপশীলভূন্ত অঞ্চল হিসাবে 
ঘোষণা করতে পারেন। সেই অনুসারে রাষ্পতি ১৯৫০ সনে 
০991)600150 8164৫ ৮০11 4 96251658200 7০516 73 568668 





১৮ ই এশ্রিল, ১৯৭৮ ইং ৪] বৈশাখ, ১:৮৫ বাং ত্রিপুর! 
দর্পন পত্তিকায় পুকাশিত। 
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0£091-এ বিহার, মধ্য প্রদেশ, ওডিস্যা, পাঞ্জাব গুজরাট, মহারাষ্ 
ও রাজস্থানের ৯৯৬৯৩ বর্গমাইল তপশীলভুক্ত অঞ্চল হিসাবে 
ঘোষণ। করেন এবং ৮৬ লক্ষ উপজাতি (১৯৫১ সেন্লাস ) উক্ত 
এলাকার অস্তভু-ক্ত হয়। 

সংবিধানের ২৪৭ (১) ধারায় বল] হয়েছে 470৩ 
০07০৬151010 ০1 610০ 1181) 9501190016 81781] &101019 (০0 0136 
2010011186181100 200 00017700701 01 1105 90178001653 
82888 200 90186011100 (1083 10 20 9318৩ 01106: 
1108) 816 5816 ০01 48581). 

পঞ্চম তশশীলে উল্লেখিত তপশীলভুল্ত অঞ্চলের প্রশাসনের 
প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিন্বব7 2-- কেন্দ্র তপশীলতুক্ত অঞ্চলের 
গুশাসনের ব্য।পারে সংগ্রিষ্$ অঞ্রাঁজ্কে নির্দেশ দিতে পারে 
[ 46 ৩৩৯ (২)]0 উপজাতিদের নিয়ে একটি ”“£১০51809 
0০011” গঠন করছে হবে এবং তা রাজ্যের উপজাতিদের 
কল্যাণ এবং সম্বদ্ধির জন্য রাজ্যপালকে স্ুপারিস করতে পারবে। 
রাজ্যপাল এইরূপ নির্দেশ জরি করতে পারেন যে সংসদের 
কৌন বিশেষ আইন অথব! রাজ্য বিধ।নসঠার কেন আইন 
* তপশীলভুক্ত অঞ্চলে গুযে।জ্য হবে না অথবা কেবলমাত্র সংশোধন 
সাপেক্ষে এটার অংশ বিশেষ শুযোঙ্জ হতে পারে। রাছ্যপাল 
উপজ্জাতিদের জমি হস্থাল্গর, ভূমি বন্দোবস্ত, সুদ কারবারিদের 
শোষণ ইত্যাদির উপর শ্ষেপাজ্ছা জারি করতে পারেন। অবশ্য 
একপ নিষেধাজ্ঞা ভারি করতে হলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রয়োজন | 

পঞ্চম তপশীলের ৭ (২) অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে 
সংসদ প্রয়োজনে তপশীলভূন্ত অঞ্চল-এর তপশীলভুত্ত উপজাতির 
প্রশাসনের ব্যবসপ্থাঙুলি সাধারণতঃ অ।ইন গুণয়ন ছার] পরিবর্তন 
করতে পারেন। সংবিধানের ৩২৯ (১) ধারা বলে রাষ্ট্রপতি 
উদেবরকে চেয়ারম্যান করে ১৯৬০ সালের ২৮শে এল 
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10৪ 30006000190 8168৪ 80০. 901)৫01৫0 01063 0০10- 
05185100 নিযুক্ত করেন এবং এই কমিশন ১৯১১ সনের শেষদিকে 
রা&ুপতির কাছে রিপোর্ট পেশ করে। এই কমিশন পঞ্চম 
তপশীলে উল্লেখিত তপশীলভুক্ত অঞ্চলের শুশাসন ব্যবস্থা বিশেষ 
করে ট্রাইবেল এড ভাইজারী কাউন্সিল-এর কাজ-কর্মঃ তপশীলভুপ্ত 
অঞ্চলে গষোজ্য আইন, পঞ্চম তপশীলের পঞ্চম অনুঙ্ছেদে 
উল্লেখিত রাজ্যপালের ক্ষমতা, তপশীলভূক্ত অঞ্চল ঘোষণার নীতি, 
তপশীলভুক্ত উপজাতিদের কল্যাণ প্রস্তুতির উপর ৪০০০7 পেশ 
করে। কতক রাজ্য সরকার কিছু সংখ্যক নৃতন অঞ্চলকে তপশীল- 
তুত্ত অঞ্চলের অন্তভু'ক্ত করার জন্য আবেদন করেছিলেন। 
কিন্ত কমিশন তপশীলভুপ্ত অঞ্চলের পরিবন্ডে 81069105815 ৩ 
[১:০8750710)6”-এর স্পারিশ করেছে । এই কমিশনের মতে 
উপজ্ঞাতিরা পঞ্চম তপশীলের অধীনে যেণসমন্ট সুযোগ ম্ুবিধ! 
পাওয়ার কথা সমস্তই এই 45165708656 [91081510009 ছার! 
লাভ করবেন এবং যদি এই 5185:0৯0৮৩07০£19127009 
সরকারের নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত ন1 হয় কেবলমাত্র তখনই 
নতুন অঞ্লকে তপশীলঙু ক্র অঞ্চলের অন্তভু প্র করা যেতে পারে।, 
এই অন্ুভুক্জিকরণের ব্যাপারে কমিশন তার রিপোর্ট-এর 
৫৬ পৃষ্ঠায় কয়েকট স্তর এর উল্লেখ করেছেন। স্তর গুলি 


যথ। মে 2 
ক) উপজাতির সংখ্য।বিক্য। 


খ) বসবাসের নিরিভূত্ব এবং অঞ্চলের যুক্তিযুক্ত আকৃতি । 

গ) অঞ্চলের অনুগত প্রকৃতি। 

ঘ) উপজাতিদের অর্থনৈতিক অবস্থায় স্ুৃম্পষ্ত অসাম্য | 
কমিশন স্বপারিশ করেছেন যে রাজ্য সরকার উপজাতিদের অধিকার 
রক্ষণ এবং শ্রদ কারবারিদের শোষণ থেকে উপজাতিদের রক্ষা 
করবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। উপঞ্গাতিদের 
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সাধিক কল্যাণ সাধনের জন্য তাদের এক একটি উপজ।তি 
উন্নয়ন ব্লক-এর অধীনে সঙ্ঘবন্ধ করতে হবে| এই ব্রকগুলি 
উপজাতিদের অর্থ-নৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষার বিস্তার, স্বাস্থ্যের উন্নতি 
এবং যোগাযোগ ব্যবস্ধার উন্নতি এই চার প্রকার কাজ বিশেষ 
ভবে সম্পাদন করবে |] কমিশনের রিপোর্ট-এ আরো বলা হয়েছে, 
উন্নয়ন ব্লকষ্টুলি এসকল কাক্ স্ৃষ্টভাবে সম্পাদন করলে এবং 
উপজাতিদের রক্ষ।প্রদ আইনগুলি কার্যকরী হলে পঞ্চম তপশীলের 
লক্ষ্য কিছুট! বাস্তবায়িত হতে পারে। 

এখম প্রশ্ধ হচ্ছে যে পঞ্চম তপশীলে উল্লেখিত অধিকার 
উপঙ্জাতিদের কভট্রকু উন্নতিবিধান করতে পারে ? এটা অনস্বীকার্য 
যে ভারনের তথ] ত্রিপুরার উপঞ্ছতির শিক্ষায় সংস্কৃতিতে 
সর্বব/পেক্গা পশ্চাত্পদ এবং শ্ুদখোর মহাজনদেব দ্বারা সব. 
চাইতে বেশী শোধিষ্ভ। এই উপজাকিদের রমা করা এবং 
তাদের ভ্ীবনযাত্রীর মান উন্নয়ন করাই হচ্ছে পঞ্চম তপশীলের 
লক্ষ্য | 

পূর্বে ত্রিপুরার উপজাতির! প্রথ!নতঃ জুমচ।ষ দ্বারাই তাদের 
জাবিক] নির্পাভ করত। ভুমচাস করার জন্য ত'দের ভূমিরও 
"কোন অভাব ছিল না। কিগ্ত পার্বর্তা বাংল।, মনিপুব, 
অ।সাম প্রভৃদ্তি রাঙ্ের সাথে ত্রিপুরার সংস্রব বৃদ্ধি পাওয়ার 
সাথে সাথে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হতে লাগল । খস্ঠীয় চতু"শ 
শতাক্জীতে রত্বমাশিক্যের রাঁজতুকল থেকে বাঙ্গালী৷র| ত্রিপুরায় 
এসে বসঠি বিল্তাওর করতে থাকে; পরবর্তাকালে পুর্ব-পাঁকিস্বান 
অধুনা বাংলাদেশ হতে দলে দলে উদ্বাস্থ্রা এসে ত্রিপুরায় 
স্থায়ীভাবে বসবাস করতে গুরু করে। আবার ১৭২৮ খুঙ্টাব্ে 
মরশিদাব!দের নবাবের ত্রিপ্ূরা আক্রমণের ঘলে বেশ কিছু 
সংখ্যক মুসলীম সম্গ্রদায়-ভুক্ত লোক ত্রিপুরায় প্রণেশ লাভ করে 
এব* ভিপুরাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। অধিবস্ত 
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১৭৫৫ খ্রীষ্ঠাঞক্জে মনিপুরে বার্মার আক্রমণের [প্রথম] ফলে বেশ 
কিছু সংখ্যক মনিপুরী সম্প্রাদায়ভূক্ত লোক মনিপুর পরিত্যাগ 
করতে বাধ্য হয়েছিল এবং পরবতা সময়ে ইহারা রিপুরা, কাছাড 
এবং প্রহটে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। 

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে উপজাতির! 
সবচাইতে পশ্চাপদ | তদের এই নিরক্ষরত| আর সরলতার 
শুযে'গ নিয়ে ম্দ-কারবাদী মঙ্গাভনেরা অবাধে শোষণ কাধ 
চালিয়েছে । উপজাতিদের যে নিঙ্গন্দ সংস্কৃতি তা-ও পযুক্ত 
অনুশীলনের অশাবে লুপ্ত হতে বসেছে। যদিও সরকার থেকে 
এসব ব্যাপারে কিছুট| উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু তা যথেষ্ট 
নয় | ডাবর কমিশন অলটারনেটিভ প্রোগ্রাফ্এর উপর অধিক 
গুরুত্ব আরে।প করেছেন এবং সেই অনুসারে ত্রিপুরায় বেশ কয়েকটি 
উপগ্জাতি উন্নয়ন ব্লকও ন্বাপন কর! হয়েছে কিন্তু এই ব্লক্গুলি 
উপজ|তি সমস্যা] সমাধানে স্পষ্টতঃই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। 
এখনে! প্রায় ২০ ক্বাজার জুমিয়! পরিবারের না আছে জমি, ন! 
আছে বাড়ী, না আছে কোন জীবিক1। স্থতরাং এই অলটারনেটিন্ড 
প্রোগ্রাম দ্বারা উপজাতি সমস্যার সাধিক সমাধান সম্ভব নয়। 
যদি এই ক্ষয়িঞুঃ উপজাতি সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে হয় এবং" 
তাদের জীবনধারপণের মান উন্নীত করতে হয়, তাহলে পঞ্চম 
তপশীলের বিধানগুলি ব্রিপুরায় কার্ণকরী করা দরকার যদি 
উপঞ্জাতিদের জমি ও বনে তাদের অধিকার গুতিষ্ঠী করতে হয়, 
যদি মহাজনদের শোষণ হতে তাদের রক্ষা করতে হয় উচ্ছেদের 
হাত হতে বনকরদের জলমের হাত হতে যদি তাদের রক্ষা 
করতে হয়, তা হলে শক্তিশালী ও ক্ষমতাসম্পন্ন “11051 
৪0৬1301/ 99001) জ101) ৪0০61180175 (01006102)” উপ- 
জ/তিদের সমতা সমাধানের পথে কিছুট! এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে । 
ত্রিপুরার উপক্ষাতি অধ্যুষিত এলাকাকে ট্রাইবেল রিজার্ভ এলাকা 
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হিসাবে পুনর্গঠিত করে অটোনমাস ট্রাইবেল ডিপ্টিক্ট গঠন কর! 
যেতে পারে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তভূক্ত এই জেল! কমিটির 
হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ ও মতা দান কর] দরকার | গসঙ্গতঃ 
উল্লেখ কর] যেতে পরে যে বর্তমান উন্নত ও বিজ্ঞানভিত্তিক 
রুধি পদ্ধতির যুগে জুঁমচাষ পথ! খুব একট! উত্সাহব্যঞ্রক নয়। 
ল্তর|ং ভুমিয়া কৃষকদের মধো ব'ডতি জমি ও খাস জমি বিন! 
নজরে ও বিনামুল্যে বন করে দেওয়া যেতে পারে এবং 
আবাদযোগ্য জমি রিজার্ভমুক্ত করে ভূুমিয়া ভূমিহীন গরীব 
কুধকদের মধ্যে বন্দোবস্ত রেঙয়া যেতে প|রে এবং জুমিয়াদের 
আধুনিক উহত এবং বিজ্ঞানভিত্তিক পষিপদ্ধতি সমন্ধে উপযুক্ত 
গুশিক্ষণ দেওয়া দরকার, যাক্ষে তারা ধীরে ধীরে আধুনিক কৃষি 
পদ্ধতিতে অভাস্ত হয়ে উঠে। এট! আশাব্যঞ্জক যে এ যাবং বেশ 
কিছু উপজাতি কৃষক পরিবাৰ আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষিকাধ 
নিঙাহ করছে। অধুনা বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন আছেন। 
আশ। কর] যায় এই জনপ্রিয় সরকার উপগঞ্াতি সমস্যার আশু 
সমাধানে সচেষ্ট হবেন, কেনন! তাদের নির্বাচনী ইন্তাহারে এই 
বিষয়ে ভার! প্রতিশ্রুহিবন্ধ | 
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 তথ্যপঞ্জী : 


১। শ্রীরাজ্ম।ল। 

সক।লা সন্ন সেনগুগ্ু। 
২। বাজমাল। 

- ঠৈল।শ সি" ] 
৩। বাজগী ত্রিপুরাব সরুকারা বাংণা 

-ঘদ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দন ও ন্ুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 
৪ ত্রিপুরা ৯ গেজেট, দাদশ ৬।গ, দ্িত্তীয় সংখ্য। 

(১২১৩ হ্বীনান্দ) 

৫| িপুরাদেশেব কথ। 


বারি 


,.. শ ত্বিগুর ৮৮ সেন। 
১। ব। পাদেশের হাদহাসা ২য় খণ্ড, 
_ পমেশ চত্দ্র ম্ুমদার | 
৭। আারতের মক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 
[.. শস্প্রকাশ বায়। 
৮ | সমশের গাজীর জীবন চরিত 
--শেখ মনোহর আলি। 
৯1 প্রাচশন ব।ংলা সাঠিত্যেৰ ইতিহ!স 
- ডঃ ₹মোনাশ চন্দ্র দাশগুণ্ত। 
১*| বাংলা সহিত্যেণ এতিহ।সিক উপন্যাস 
- ওঃ বিজিত বুমার দ৭। 
১] ক্রিপুরার আবৃত ইতিহাস ( ইংরেজ পর্ব ) 
- ক, পি, দন্ত। 
১২। ভিপুরার ইচ্িধাসেব ঝপরেখা 
(গোমতী, আগস্ট, ১৯৭৭ ইং) 
; জগদীশ গণচৌধুরী | 
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